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আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


রোহিঙ্গাদের স্বদেশ 
প্রত্যাবাসন প্রশ্নে 
বাংলাদেশকে আরো 


জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে 


সম্প্রতি মিয়ানমার নেত্রী অঙ সান সুচির প্রতিনিধি সে 
দেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন । 
ংলাদেশে অবস্থানকালীন তিনি এ দেশের মানননীয় 
প্রধানমন্ত্রী, পররাস্ট্মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সচিবদের সাথে 
রোহিঙ্গা প্রশ্নে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। 
কুটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে মিয়ানমার দূত সম্প্রতি 
আশ্রয় নেয়া ৬৫ হাজার রোহিঙ্গাদের যাচাই বাছাই করে 
ফেরৎ নেয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন । মূলত তিনি রোহিঙ্গা 
নিয়ে বাংলাদেশের মনোভাব জানতে ও বুঝতে 
এসেছিলেন । বাংলাদেশের অনুরোধ সত্তেও তিনি 
দেখতে কক্সবাজার যেতে সম্মত হননি । এ ক্ষেত্রে 
ংলাদেশের ভূমিকা ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় । 
ংলাদেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, কেবল ৬৫ 
হাজার রোহিঙ্গা ফেরত নিলে হবে না; যুগ যুগ ধরে 
ংলাদেশে অবস্থানকারী নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ৫লাখ 
রোহিঙ্গাকে নিজ দেশ রাখাইনে সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ 
পন্থায় প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে । 
আন্তর্জাতিকভাবে কোন সংস্থা বা এজেন্সির মাধ্যমে 
যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে । 
আমরা মনে করি রোহিঙ্গা সমস্যার আশু সমাধান করা 
দরকার । একটি দেশের একটি জাতিগত গোষ্ঠীর সব 
সদস্যকে আরেকটি দেশ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বরণ ও 
লালন করতে পারে না । এতে করে আর্থ-সামাজিক ও 
পরিবেশগত নানবিধ সমস্যা তৈরি হয়ে থাকে । 
মিয়ানমার কিছু দিন পর পর ভয়াবহ নিপীড়ন ও নির্মম 


ফেব্রুয়ারি*১৭ 


হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে 
ঢুকিয়ে দিয়ে রাখাইন রাজ্যকে মুসলিম শুণ্য করে দিতে 
চায় । এ পলিসিতে তারা অনেকটা সফলতা পেয়েছে । 
এ ছাড়া মিয়ানমারের ক'জন মধ্যম সারির কর্তাব্যক্তি 
ংলাদেশ সম্পর্কে আপত্তিকর ও অসংযত মন্তব্য 
করতে দ্বিধা করেননি । 
রোহিঙ্গা নির্যাতন, দমন গীড়ন বন্ধ ও বাংলাদেশে 
আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের রাখাইন রাজ্যে শান্তিপূর্ণ 
পরিবেশে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে 
মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করতে হবে । জাতিগত 
নিধন বন্ধে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত হতে হবে। 
ওআইসিকে কার্যকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে 
হবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে কুটনৈতিক পন্থায় 
মিয়ানমারের ওপর জোরালো চাপ প্রয়োগ করতে হবে । 
কারণ বাংলাদেশ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ ও সংক্ষুদ্ধ পক্ষ । 
মিয়ানমারের সাথে ংলাদেশ সবসময় 
সতপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ করে আসছে এবং বিদ্যমান 
অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার 
পক্ষপাতী | সীমান্ত বিরোধ, রোহিঙ্গা সমস্যাসহ যে 
কোন বিষয়ে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক 
আলোচনায় সমাধানে আগ্রহী । বাংলাদেশ জানিয়ে 
দিয়েছে যে, মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর 
বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো সদস্যকে বাংলাদেশ আশ্রয় 
দেবে না। বাংলাদেশের এ উদার মানসিকতাকে 
মিয়ানমার সরকার দুর্বলতা ভাবলে ভুল হবে । আমরা 
রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করি । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
_॥ আত্তান্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে 


1১৪ মার্চ ১৯৮৪ কিশোরগঞ্জের জামিয়া এমদাদিয়া প্রাঙ্গনে বিশিষ্ট আলিম, ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষক 
সমাবেশে প্রদ ভাষণ | প্রথমে তিনি ওলামায়ে হিন্দের সংস্কারমূলক কর্মকা- ও যুগান্তকারী অবদান সম্পর্কে 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রেহ.) 


আলোচনা করেন । তারপর বাংলাদেশের আলিম ও তালিবানে ইলমের প্রতি ওলামায়ে হিন্দের কমর্ধারা 


অনুসরণের আহবান জানান । তার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এই যে, বাংলাদেশে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর 
এই সংকটসন্ধিক্ষণে এক্যবদ্ধ কর্প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে । প্রথমত ইসলামের সঙ্গে মুসলমানদের 
সম্পর্ক অটুট রাখার সর্বাতুক প্রচেষ্টা এহণ করতে হবে । দ্বিতীয়ত আলিম সমাজকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের 


নেতৃত্ব গহণ করতে হবে । অন্যথায় এদেশে আলিম সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যেতে পারে ॥] 


উপস্থিত ওলামায়ে কিরাম এবং আমার 
প্রিয় তালিবানে ইলম! এতক্ষণ আমি 


প্রবণতা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা 
এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা । আপনাদের 


ওলামায়ে কেরামের 
সংসক্কারআন্দোলন এবং কীর্তি ও 


মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে 
ইসলামের শব্ররা এ জাতিকে নিয়ে 


অবদানের কথা আলোচনা করলাম 


যেতে পারে জাহেলিয়াতের পথে 


সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক বিন্দুমাত্র শাথিল 
না হয়। যে দেশ এবং যে জাতির 
খিদমতের জন্য আল্লাহ আপনাদের 
নির্বান করেছেন তাদের সম্পর্কে 
আল্লাহর দরবারে একদিন 


এবং সফলতার যে চিত্র তুলে ধরলাম, 
যদি বাংলাদেশে আপনারা সেই 


অনেক দূরে | কারণ আপনারাই হলেন 


আপনাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি 


এ জাতির ঈমান-আকীদা ও চিন্তা- 


করতে হবে। নবীর ওয়ারিছি ও 


সফলতা অর্জন করতে চান তাহলে 


চেতনার অতন্দ্র প্রহরী । প্রহরী অসতর্ক 


উত্তরাধিকারী হিসেবে অবশ্যই 


আপনাদেরও একই পথ ও পন্থা 
অনুসরণ করতে হবে । 


বা তন্দ্রাচ্ছনন হলে কোন দুর্গ শক্রর 
হামলা থেকে নিরাপদ হতে পারে না। 


আপনাদের প্রথম কর্তব্য হবে দেশ ও 


সুতরাং আপনাদেরকে পূর্ণ সতর্ক ও 


আপনাদেরকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে 
যে, সেখানে তোমাদের উপস্থিতিতে 


জাতির চিন্তার গতিধারা এবং স্বভাব ও 


সচেতন থাকতে হবে, যেন ইসলামের 


আমার উম্মত কীভাবে ইসলামের 
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দুশমনদের প্রতারণার শিকার হলো? 


চেষ্টা করুন। শুধু এবং শুধু দীনের 


কীভাবে দীন থেকে সরে গেলো? এ 


এ যুগে ভাষা ও সাহিত্য হলো চিন্তার 


ফায়দার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে 


দেশের শাসক যারা, রাজনৈতিক 
কর্ণধার যারা, তারা জিজ্ঞাসিত হবে কি 
না, সে প্রশ্ন এখানে নয়। কিন্তু এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সবার 
আগে ওলামায়ে কেরামের কাছেই 
কৈফিয়ত চাওয়া হবে যে, তোমরা 
বেঁচে থাকতে আমার রেখে আসা 
দীনের এমন করুণ অবস্থা হতে 


হতে হয়ঃ 


রাসূলের প্রথম খলীফা হযরত আবু 


ফিতনা শুরু হয়েছে, চিন্তার 
ইরতিদাদ । সুতরাং সেই ছিদ্দীকী 
ঈমান বুকে নিয়ে আপনাদেরও আজ 
গর্জে ওঠতে হবে বাতিলের বিরুদ্ধে, 
আমরা বেঁচে থাকতে দীনের ক্ষতি 
হবে? না, তা হতে পারে না। এখন 
আপনারদেরকে গৌণ মতপার্থক্যগুলো 
ভুলে গিয়ে দীন ও ঈমান রক্ষার বৃহত্তর 
ও মৌলিক লক্ষ্যে এক্যবদ্ধ হতে হবে 
বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এ 
মুহূর্তে বড় প্রয়োজন ওলামায়ে 
উম্মতের এক্যবদ্ধ পথনির্দেশনার । 
ইখলাছ ও আত্মত্যাগ, ভালোবাসা ও 
আন্তরিকতা এবং উন্নত চরিত্রের আলো 
দ্বারা জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত 


আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা 
আপনাদের অপরিহার্ষ কর্তব্য ৷ অত্যন্ত 


বাহন, হয় কল্যাণের চিন্তা, নয় 
ধ্বংসের চিন্তা। বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যাকে আপনারা শুভ ও কল্যাণের 
এবং ঈমান ও বিশ্বাসের বাহনরূপে 


হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে 
তাদের ভাষায় এবং তাদের মেজাযে 
বোঝাতে হবে । 
আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ 
বিশ্বাস ও আশ্বাস যেন অটুট থাকে যে, 
আপনারা তাদের প্রতিদ্বন্ী নন, বরং 
তাদের ও উম্মতের প্রকৃত 
কল্যাণকামী । আপনারা নিংস্বার্থ ও 
আন্তরিক | তাদের কাছে আপনাদের 
যেন কোন প্রত্যাশা না থাকে । চাওয়া- 
পাওয়ার কোন প্রশ্ন যেন না থাকে । 
সুয়োগ সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে, 
লোভ ও প্রলোভনের হাতছানি হয়ত 
আসবে; এমনকি হয়ত বা সুযোগ 
গ্রহণের মাঝে দীনের ফায়দা নজরে 
আসবে । এ বড় কঠিন পরীক্ষা | তখন 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর অটল- 
অবিচল থাকতে হবে । ওয়ারিছে নবীর 
ঈমান ও বিশ্বাস এবং ইতমিনান ও 
প্রশান্তি নিয়ে আপনাদের তখন বলতে 
হবে, তোমাদের দুনিয়া তোমাদের 
জন্য মোবারক হোক, আমরা তো 
দীনের রাস্তায় তোমাদের কল্যাণ চাই | 
তোমাদের আখেরাতের সৌভাগ্য চাই । 
মনে রাখবেন, আপনাদের বিনিময় 
আল্লাহর কাছে । আল্লাহ ছাড়া কেউ 
আপনাদের বিনিময় দিতে পারে না । 
দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি আমি 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই 
তা হলো এ দেশের ভাষা ও সাহিত্য 
ংলাভাষাকে অন্তরের মমতা দিয়ে 
গ্রহণ করুন এবং মেধা ও প্রতিভা দিয়ে 


ও উদ্ুদ্ধ করুন, তাকদীরের ফায়সালায় 


বাংলাসাহিত্যচর্চা করুন| কে বলেছে, 


যাদের হাতে আজ দেশ শাসনের ভার 


এটা অস্পৃশ্য ভাষা? কে বলেছে, এটা 


অর্পিত হয়েছে, কিংবা আগামীকাল 
অর্পিত হতে চলেছে । এ যুগে শাসন 


ব্যবহার করুন | অন্যথায় শক্ররা একে 
ধ্বংস ও বরবাদির এবং শিরক ও 
কুফুরির বাহনরূপে ব্যবহার করবে । 
সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাদেরকে 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করতে 
হবে । আপনাদের হতে হবে আলোড়ন 
সৃষ্টিকারী লেখক-সাহিত্যিক ও বাণী 
বক্তা। ভাষা ও সাহিত্যের সকল 
শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃষ্ত 
পদচারণা । আপনাদের লেখা হবে 
শিল্পসম্মত ও সৌন্দর্যমিত । 
আপনাদের লেখনী হবে জাদুময়ী ও 
অগ্নিগর্ভা, যেন আজকের ধর্মবিমুখ 
শিক্ষিত সমাজ অমুসলিম ও নামধারী 
মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের ছেড়ে 
আপনাদের সাহিত্য নিয়েই মেতে ওঠে 
এবং আপনাদের কলম-জাদুতেই 
আচ্ছনম থাকে । 

দেখুন; এ কথা আপনারা লখনৌর 
অধিবাসী, উর্দুভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখক 
আরবী ভাষার জন্য জীবন 
উৎসর্গকারী ব্যক্তির মুখ থেকে 
আল-হামদু লিল্লাহ, আমার 
জীবন কেটেছে আরবী ভাষার 
সেবায় এবং আল্লাহ চাহে তো আগামী 
জীবনও আরবী ভাষারই সেবায় হবে 
নিবেদিত । আরবী ভাষা আমাদের 
নিজেদের ভাষা, বরং আমি মনে করি 
যে, আমাদের মাতৃভাষা । আমাদের 
কথা থাকুক, আল্লাহ শোকর আমার 
খান্দানের অনেক সদস্যের এবং 
আমার ছাত্রদের অনেকের 
সাহিত্যপ্রতিভা খোদ 


হিন্দুদের ভাষা? বাংলাভাষা ও সাহিত্য 


আরবসাহিত্যিকদের চেয়ে কোন অ্‌ 


চর্চায় পুণ্য নেই, পুণ্য শুধু আরবীতে, 


ক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য 


উর্দুতে, কোথায় পেয়েছেন এ 


কম নয় । আরবরাও নিঃসধকোচে তা 
স্বীকার করে | 


যোগ্যতা, দক্ষতা ও উপায়-উপকরণ 


ফতোয়া? এ ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ধারণা 


বন্ধুগণ! উর্দুভাষার পরিবেশে যে চোখ 


যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সেই 
সংবেদনশীল অংশটিকে দীনের কাজে 


বর্জন করুন। এটা অজ্ঞতা, এটা 
মূর্খতা এবং আগামীদিনের জন্য এর 


প্রতিদ্বন্দী না বানিয়ে সহযোগী বানাবার 


পরিণতি বড় ভয়াবহ । 


মেলেছে, আরবী সাহিত্যের সেবায় যার 
জীবন-যৌবন নিঃশেষ হয়েছে সে আজ 
আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব 
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সচেতনতার সাথে বলছে, বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী শক্তির 
রহম করমের ওপর ছেড়ে দেবেন না। 
“ওরা লিখবে, তোমরা পড়বে এ 


না এবং বিষ তার ক্রিয়া করবে না, 


অনেক পিছনে থাকতো । বিভিন্ন 


এটা কীভাবে বিশ্বাস করা চলে? চেতন 
মনে আপনি অস্বীকার করুন, কিন্তু 
আপনার অবচেতন মনে লেখা ও 


অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা উচিত 


লেখনী তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার 


নয় । মনে রেখো, লেখা ও লেখনীর 
রয়েছে অদ্ভুত প্রভাবক শক্তি, এর 


করবেই । আমি মনে করি আপনাদের 
জন্য এটা বড়ই লজ্জার কথা । 


মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, 


বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমার 


এমনকি তার হদয়ের স্পন্দনও 


কিছুতেই বিশ্বাস হতো না যে, যে দেশ 


পাঠকের মাঝে সংক্রমিত হয় । অনেক 
সময় পাঠক নিজেও তা অনুভব করতে 
পারে না । অবচেতন মনে চলে তার 


যে ভাষায় লক্ষ লক্ষ আলিমের জন্ম 
হয়েছে সে দেশে সেভাষায় কুরআনের 
প্রথম অনুবাদকারী হচ্ছেন একজন 


ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ৷ ঈমানের শক্তিতে 


বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের 


হিন্দু সাহিত্যিক । 
এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকদের 


অন্তরেও করে ঈমানের বিদুৎ 
প্রবাহ । হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী 
(রহ) বলতেন, “পত্রযোগেও মুরীদের 
প্রতি তাওয়াজ্জহ আত্মসংযোগ নিবদ্ধ 
করা যায় । শায়খ তাওয়াজ্জহসহকারে 
মুরীদের উদ্দেশ্যে যখন পত্র লেখেন 
তখন সে পত্রের হরফে হরফে থাকে 
এক অত্যাশ্চর্য প্রভাবশক্তি 1 

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও 
রয়েছে। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের 
রচনাসম্ভার আজো বিদ্যমান রয়েছে। 
পড়ে দেখুন, আপনার ছালাতের প্রকৃতি 
বদলে যাবে । হয়ত পঠিত বিষয়ের 
সঙ্গে ছালাতের কোন সম্পর্ক নেই, 
কিন্তু লেখার সময় হয়ত সে দিকে তাঁর 
তাওয়াজ্্হ নিবদ্ধ ছিলো । এখন সে 
করুন; হৃদয় জীবন্ত এবং অনুভূতি 
জাগ্রত হলে অবশ্যই আপনি উপলদ্ধি 
করবেন যে, আপনার ছালাতের রূপ ও 
প্রকৃতি বদলে গেছে, তাতে রূহ ও 
রূহানিয়াত সৃষ্টি হয়েছে । এ অভিজ্ঞতা 
আমার বহুবার হয়েছে । আপনি 
অমুসলিম লেখকের সাহিত্য পাঠ 


আপনারা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরুন । 
নজরুল ও ফররূখকে তুলে ধরুন। 
সাহিত্যের অঙ্গনে তাদেরও যে 
অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কৃতিত্ব রয়েছে 


অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেয়া 
হয়েছে । আমাদের ধারণাই ছিলো না 
যে, এত সুন্দর আরবী লেখার লোকও 
এখানে রয়েছে । কখনো হীনস্মন্যতার 
শিকার হবেন না । সব রকম যোগ্যতাই 
আল্লাহ আপনাদের দান করেছেন, 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলোর সঠিক 
ব্যবহার হচ্ছে না। 

আমার কথা মনে রাখবেন । বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে 
নিতে হবে । দুটি শক্তির হাত থেকে 
নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে 
অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং 
অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে 
অনৈসলামী শক্তির অর্থ এসব নামধারী 
মুসলিম লেখক-সাহিত্যিক যাদের মন- 
মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা ইসলামী নয় 


আমার কথা মনে রাখবেন । বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব 
নিজেদের হাতে নিতে হবে । দুটি শক্তির হাত থেকে নেতৃতু ছিনিয়ে 
আনতে হবে । অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির 
হাত থেকে ॥ অনৈসলামী শক্তির অর্থ এসব নামধারী মুসলিম 
লেখক-সাহিত্যিক যাদের মন-মস্তি্ক ও চিন্তা-চেতনা ইসলামী নয় ॥ 
ক্ষতি ও দু্ধৃতির ক্ষেত্রে এরা অমুসলিম লেখকদের চেয়েও ভয়ঙ্কর | 


তা বিশ্বকে অবহিত করুন । নিবিষ্ট চিত্ত 


ক্ষতি ও দুক্কৃতির ক্ষেত্রে এরা অমুসলিম 


ও গবেষক দৃষ্টি নিয়ে তাদের সাহিত্য 
অধ্যয়ন করুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ 
করুন এবং সম্ভব হলে আরবী ভাষায়ও 


লেখকদের চেয়েও ভয়ংকর । 
মোটকথা এ উভয় শক্তির হাত থেকে 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেত তত্ব 


তাদের সাহিত্য তুলে ধরুন | কত শত 


ছিনিয়ে আনতে হবে। 


আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম সাহিত্য- 
প্রতিভার জন্ম এ দেশে হয়েছে তাদের 


সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করুন 
এবং এমন অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করুন 


কথা লিখুন। বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে 
তাদের তুলে আনুন । 

আল্লাহর রহমতে এমন কোন যোগ্যতা 
নেই যা কুদরতের পক্ষ হতে 


করবেন, তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস 


আপনাদের দেয়া হয়নি । হিন্দুস্তানে 


ও কাব্যের রস উপভোগ করবেন, 


আমাদের মাদরাসাগুলোতে এমন 


তাদের লিখিত ইতিহাস গলাধঃকরণ 


অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আমি দেখেছি 


করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তা 


যাদের মেধা ও প্রাতভার কথা মনে 


রেখাপাত করবে না, আপনার চিন্তা- 
চেতনাকে তা আচ্ছন্ন করবে না, এটা 
কী করে হতে পারে? আগুন জ্বালাবে 


হলে এখনো ঈর্ধা জাগে । পরীক্ষায় ও 
প্রতিয়োগিতায় তাদের মোকাবেলায় 
ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা 


যেন অন্য দিকে কেউ ফিরেও না 
তাকায় । আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের 
হিন্দুস্তানী আলিম সমাজ প্রথম থেকেই 
এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন । ফলে 
সাহিত্য, কাব্য, সমালোচনা, ইতহাস- 
এক কথায় সাহিত্যের সর্বশাখায় এখন 


বড় বড় দাবীদাররাও 
নিম্প্রভ ৷ একবার একটি জনপ্রিয় উর্দু 
সাহিত্যসাময়িকীর পক্ষ হতে একটি 
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সাহিত্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা 


এ দেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই 


হয়েছিলো । প্রতিযোগীদের দায়ি 
ছিলো উর্দুভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
নির্বাচন । বিচারকদের রায়ে তিনিই 
পুরস্কার লাভ করেছেন যিনি মাওলানা 
শিবলী নোমানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ প্রমাণ করেছিলেন । উর্দুভাষা ও 
সাহিত্য বিষয়ক কোন সম্মেলন বা 
সেমিনার হলে সভাপতিত্রে জন্য 
আমন্ত্রণ জানানো হতো মাওলানা 
সৈয়দ সোলায়মান নদবী, মাওলানা 
আব্দুসসালাম নদবী, মাওলানা হাবীবুর 
রহমান খান শিরওয়ানী, কিংবা 
মাওলানা আবদুল মাজেদ 
দরয়াবাদীকে | উর্দু কাব্য সাহিত্যের 
ইতিহাসের ওপর দুটি বই 
অন্তর্ভুক্ত । একটি হলো মওলভী 
মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ কৃত আবে 
হায়াত, দ্বিতীয়টি আমার মরহুম পিতা 
মাওলানা আবদুল হাই কৃত গুলে রানা 
(কোমল গোলাপ) । 

মোট কথা হিন্দুস্তানে উর্দু সাহিত্যকে 
আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেই 
নি। তাই আল্লাহর রহমতে সেখানে 
কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, 
মাওলানারা উর্দু জানে না, কিংবা 
টাকশালী উর্দুূতে তাদের হাত নেই 
এখনো হিন্দুস্তানী আলিমদের মাঝে 


যেন শিথিল হতে না পারে । অন্যথায় 
আপনাদের এ শত শত মকতব- 
মাদরাসা বেকার ও মূল্যহীন হয়ে 
পড়বে । আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে 


পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা । 
এছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই 
সমমর্ধাদার অধিকারী । আল্লাহ 
মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন এবং যুগে 
যুগে মানুষের মুখের ভাষা উন্নতি ও 


চাই । আমার কথায় আপনারা দোষ 


সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে 


ধরবেন না। কেননা আমি তো 
মাদরাসারই মাদরাসার 


বর্তমান রূপ ও আকৃতিতে আমাদের 
কাছে পৌছেছে। মুসলমান প্রতিটি 


| মানুষ, রাসার 
চৌহদ্দিতেই কেটেছে আমার জীবন । 


ভাষাকেই শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে 


আমি বলছি, আল্লাহ না করুন, 
ইসলামই যদি এ দেশে 
বিপন্ন হলো তাহলে মকতব- 
থাকলো, বরং এগুলোর 
অস্তিত্বেরে সুযোগই বা 
কোথায় থাকলো? সুতরাং 
আপনাদের প্রথম কাজ হলো 
এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব 
এ জাতির বন্ধন অটুট রাখা । 
দ্বিতীয় কাজ হলো, যে কোন 
মূল্যে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব 
ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে 
নেয়া । আর তা বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যে পূর্ণ অধিকার এবং 
সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক 


ক্ষেত্রে চুড়ান্ত বিজয় অর্জন 


এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবধী 
বক্তা রয়েছেন যাদের সামনে দীড়াতেও 
অন্যদের সংকোচ বোধ হবে । ঠিক এ 
কাজটাই আপনাদের করতে হবে 
বাংলাদেশে । 

আমার কথা আপনারা লিখে রাখুন 
দীর্ঘ জীবনের লদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে 
বলছি, বাংলাভাষা ও 

সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন, 
কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ এ দেশের 
আলিম সমাজের জন্য জাতীয় 
আত্মহত্যারই নামান্তর হবে । 

প্রিয় বন্ধুগণ! আমার এ দুটি কথা মনে 
রেখো; এর বেশি কিছু আমি বলতে 
চাই না। প্রথম কথা হলো এ দেশ ও 
জাতির হিফাযতের দায়িত্্‌ 
আপনাদের | সুতরাং ইসলামের সাথে 


বাংলাভাষায় কথা বলতে 
সক্ষম নই। যদি আমি 
আপনাদের ভাষায় 


করতে পারতাম তাহলে আজ 
আমার আনন্দের কোন সীমা 
থাকতো না। ইসলামের 
দৃষ্টিতে কোন ভাষাই পর নয়, বিদেশি 


দেখে । কেননা ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি, 
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উপমহাদেশে হাদীছ, তাফসীর, 
ফেকাহ ও উল শাস্ত্রের ওপর এ 
পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে । পর্যাপ্ত 


পরিমাণে ব্যাখ্যা ও টাকাগরন্থও লেখা 


হয়ে গেছে । তাতে নতুন 
সংযোজনের বিশেষ কিছু নেই ॥ 
আপনাদের সামনে এখন পড়ে 
আছে কর্মের নতুন ও বিস্তৃত এক 
ময়দান । দেশ ও জাতির ওপর 
আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল 


হতে না পারে । মানুষ যেন মনে না 


করে যে, দেশে থেকেও আপনারা 
পরদেশী । স্বদেশের মাটিতে এই 
প্রবাস-জীবন অবশ্যই আপনাদের 
ত্যাগ করতে হবে । মনে রাখবেন, 


এ দেশেই আপনাদের থাকতে হবে 


এবং এ দেশের সমাজেই দাওয়াত 
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আল্লাহর দান এবং মনের ভাব প্রকাশে 
সব ভাষাই মানুষকে সাহায্য করে । 


পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর 
এবং প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে 


উত্তরাধিকার । কোন ভাষা যেমন 
পূজনীয় নয়, তেমনি ঘৃণা-বিদ্বেষেরও 
পাত্র নয়। একমাত্র আরবী ভাষাই 


তাই প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শিক্ষা 


করা ইসলামেরই নির্দেশ। স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত যায়দ ইবনে 
ছাবিত (রাযি.)-কে হিকুভাষা শেখার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ অথচ হিকু হচ্ছে 
নির্ভেজাল ইন্ুদী ভাষা । মাতৃভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি যদি আমরা উদাসীন 
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থাকি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা চলে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হে 


যাবে বাতিল শক্তির নিয়ন্ত্রণে । ফলে 


মুসলমানগণ! তোমাদের জান এবং 


যে ভাষা ও সাহিত্য হতে পারতো 


তোমাদের মাল এবং তোমাদের 


একদিন আপনারা অবশ্যই বোঝবে, 
আমি কী বলেছিলাম এবং কেন 


ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রচারের 
কার্ষকর মাধ্যম, সেটাই হয়ে দীড়াবে 


আবরু-ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম 


ও পবিত্র । যেমন এ মাসের এ দিনটি 


আপনারা তা স্মরণ করবেন । আমি 


শয়তান ও শয়তানিয়াতের বাহন 
আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে 
বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সাহিত্য আসছে 
সাহিত্যের ছদ্মাবরণে ইসলামবিরোধী 
বাদ-মতবাদ এবং চরিব্রবিধবংসী 


তোমাদের জন্য হারাম ও পবিত্র । যারা 
উপস্থিত তারা আমার বাণী পৌছে দাও 


আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে 
সোপর্দ করছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ 


এঁলোকদের কাছে যারা অনুপস্থিত । 
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র বান্দাদের সবকিছু দেখেন । 


সুতরাং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে 
কোন মুসলমান ভাইকে অপমান করা, 


সংস্কৃতির প্রচার চলছে। তাতে 


তার ইজ্জত-আবরু লুগ্ঠন করা, কিংবা 


আসমানের ফিরেশতারা যেন সাক্ষী 
থাকে, কিরামান কাতিবীন যেন লিখে 
রাখেন যে, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি 


ইসলাম মূল্যবোধ ধ্বংসের মালমশলা 


তাকে হত্যা করা হবে চরম জুলুম ও 


মেশানো হচ্ছে, আর সরলমনা তরুণ 
সমাজ গোগ্রাসে তাই গিলছে। এর 
পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না । 


অবিচার | আল্লাহ বলেছেন, প্রতিটি 


বস্তর জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট 


বলছি, তোমরা যদি এ দেশের মাটিতে 


পরিমাণ ও স্তর নির্ধাণ করে 


বাচতে চান; যদি এখানে ইসলামের 


আপনারা তিরমিযি, মিশকাত, কিংবা 
মীযানের শরাহ লিখতে চাইলে আরবী- 
উর্দুতে লিখুন, আমার আপত্তি নেই 
কিন্তু জনগণকে বোঝাতে হলে 
জনগণের ভাষায় কথা বলতে হবে 
যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত নবী- 
রাসূলকে তাদের কাওমের ভাষায় কথা 
বলতে হয়েছে; নায়েবে রাসূল হিসাবে 
আপনাদেরও একই তরীকা অনুসরণ 
করতে হবে । 

আমি আপনাদের খিদমতে পরিষ্কার 
ফেকাহ ও উচ্ছল শাস্ত্রের ওপর এ পর্যন্ত 
অনেক কাজ হয়েছে । পর্যাপ্ত পরিমাণে 
ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থও লেখা হয়ে 
গেছে। তাতে নতুন সংযোজনের 
বিশেষ কিছু নেই । আপনাদের সামনে 
এখন পড়ে আছে কর্মের নতুন ও 
বিস্তৃত এক ময়দান । দেশ ও জাতির 
ওপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল 
হতে না পারে । মানুষ যেন মনে না 
করে যে, দেশে থেকেও আপনারা 
পরদেশী । স্বদেশের মাটিতে এই 
প্রবাস-জীবন অবশ্যই আপনাদের 
ত্যাগ করতে হবে । মনে রাখবেন, এ 
দেশেই আপনাদের থাকতে হবে এবং 
এ দেশের সমাজেই দাওয়াত ও 


দিয়েছেন । কোন মুসলমানের জন্য সে 


অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান তাহলে এটাই 


সীমা লঙ্ঘন করা বৈধ নয় । মাতৃভাষা 


হচ্ছে একমাত্র পথ। আল্লাহ 


ও সাহিত্যকে ভালবাসসুন | চর্চা- 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন । আপনার 
সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটান, 
কাব্যের রস উপভোগ করুন, কিন্তু 
অতিরঞ্জন ও সীমা লঙ্ঘন করবেন না। 
কোরআন শরীফকেও যদিকেউ পূজা 
করা শুরু করে এবং উপাস্যজ্ঞানে 
সিজদা করে তবে সে মুশরিক হয়ে 
যাবে । কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহর 
প্রাপ্য । তবে সব ভাষাকে স্ব স্ব 
মর্যাদায় বহাল রেখে মাতৃভাষাকে 
ভালবাসা এবং স্বীয় অবদানে তাকে 
সমৃদ্ধ করে তোলা শুধু প্রশংসনীয়ই 
নয়, অপরিহার্য কর্তব্যও বটে । 

বন্ধুগণ! আমি পরদেশী মুসাফির | 
দুদিনের জন্য এসেছি আপনাদের 
দেশে আপনাদের মেহমান হয়ে। 
আপনাদের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত 
হয়ে কল্যাণকামিতাই দীন এ হাদীসের 
ওপর আমল করে আপনাদের কয়েকটি 
উপদেশ দিয়ে গেলাম | যদি পরদেশী 
মুসাফির ভাইয়ের এ দরদভরা 
আওয়া আপনাদের মনে থাকে 
তাহলে একদিন না একদিন অবশ্যই 
এর গুরুত্ব আপনারা উপলব্ধি করতে 


তাবলীগের কাজ আজ্জাম দিতে হবে 
এদেশের সাথেই আপনাদের ভাগ্য ও 
ভবিষ্যত জড়িত । 


পারবে । কিন্তু তা যেন সময় পার হয়ে 
যাওয়ার পর এবং পানি মাথার ওপর 
দিয়ে বয়ে যাওয়ার পর না হয়। 


আপনাদের সহায় হোন । আমীন । 


ক্লান্ত নিশ্বাস 
সাইহানুল হক শাহরুমী 
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মাথায় অদৃশ্য কষ্টের বোঝা 
চলা যায় না ভরে 

বলতে গেলে গলা শুকিয়ে 
বলা যায় নাস্বরে। 

চাইলে অনুভব করতে পারো 
হৃদ গহিনে এসে 
চাইলে আপন করতে পারো 
আমায় ভালোবেসে । 

কতো যন্ত্রণা কতো অর্চনা 
দয়া হয়না তবু? 

শান্তি দাও আমায় মুক্তি দাও 
হে দয়াল প্রভু ৷ 

এই দহনে এই মননে 

আসে ক্রান্ত নিশ্বাস! 
অবশেষে পাপী বেশে 
তোমার ওপর বিশ্বাস | 


ফেব্রুয়ারি'১৭ _______াাল। আত্আর্তহীদ ৭ 
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সৃষ্ট জগতের সবচাইতে পরে 
মানুষের স্থান। মানুষকে বিশ্বতষ্টা 
বিশ্বপালকের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্্‌ 
দেওয়া হয়েছে । সেই দায়িত্ব পালনে 
অন্যান্য মানুষের সাথে তার মনের 
ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন 
অপরিহার্য । মানুষ নানাভাবেই তার 
মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। 
মানব শিশু জন্মের পর পরই কান্নার 
মাধ্যমে এ জগতে তার অস্তিত্বে 
জানান দেয় । বড় হয়ে মানুষ হাসি- 
কান্না ছাড়াও নানা অঙ্জভঙ্গির মাধ্যমে 
তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে । 
তবে মনের ভাব প্রকাশের জন্য 
মানুষের সবচাইতে উপযোগী মাধ্যম 
হচ্ছে ভাষা । 

ভাষার মধ্যেও আবার মাতৃভাষার 
মাধ্যমে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ 
করা যত সহজ, আর কোনো ভাষার 


একই কারণে যে-কোনো 


সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক _ পরিমণ্ডলে 


স্বাধীন রাষ্ট্রের জনগণের মাতৃভাষা যদি 
রাক্ত্রীয় কাজকর্মে ব্যবহৃত হয় তাহলে 
সে রাষ্ট্রের উন্নতির গতি তরান্বিত হয় । 
আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে 
অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালে আমরা 
দেখতে পাই, পলাশী বিপর্যয় থেকে 
শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ ১৯০ 
বছরের পরাধীনতার আমলের 
সিংহভাগ ইংরেজি ছিল এ দেশের 
রাষ্ট্রভাষা | বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক 
থেকে  ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা 
আন্দোলন জোরদার হওয়ার সাথে 
সাথে ভাবী স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী 
হবে সে সম্পর্কে আলোচনা- 
সমালোচনা শুরু হয় 
লাভ করলে স্বাধীন ভারতের সাধারণ 
ভাষা কী হবে এ নিয়ে প্রশ্ন করে 


মাধ্যমে তেমন সহজ নয় । মাতৃভাষা 


মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে 


শিখতে কারো স্কুল-কলেজে যাওয়ার 


পত্র লিখলে জবাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 


প্রয়োজন হয় না। শৈশবকালে মায়ের 
কোলে থাকতেই মানবশিশু মাতৃভাষা 
শিখে ফেলে । এ জন্যই ভাষার মধ্যে 
মাতৃভাষার মূল্য সবচাইতে বেশি । এ 
কারণেই অআষ্টা পৃথিবীতে যুগে যুগে তাঁর 
জীবনবিধান নিয়ে যত প্রেরিত পুরুষ 
যছেন, তাদের সবাইকে 
পাঠিয়েছেন স্ব-স্ব জনগোষ্ঠী বা 
কওমের ভাষা তথা মাতৃভাষায় । কারণ 
যে-কোনো জাতির শিক্ষা ও উন্নতির 
জন্য মাতৃভাষার ব্যবহার সবচাইতে 
উপযোগী । 


ভারতের সাধারণ ভাষা তথা 
আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের একমাত্র 
ভাষা হতে পারে হিন্দি 

তবে রবীন্দ্রনাথের আহুত এক 


আলোচনা সভায় বহু ভাষাবিদ ড. 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দ্যর্থহীন কণ্ঠে 
জানান, উপমহাদেশের তিনটি প্রধান 
ভাষা বাংলা, হিন্দি ও উরদু তিনটি 
ভাষারই স্বাধীন রাষ্ট্রের সাধারণ ভাষা 
তথা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা 
রয়েছে । 


বিটিশ আমলে হিন্দুদের হিন্দি-প্রীতির 
বিপরীতে মুসলমানদের মধ্যে উর্দু 
ভাষার প্রতি একটা সাধারণ দুর্বলতা 
ছিল। এ ছাড়া প্রাচীন ও আধুনিক 
ইসলামী শিক্ষার সবচাইতে গুরুতৃপূর্ণ 
দুটি কেন্দ্র দেওবন্দ ও আলীগড় 
উভয়েরই অবস্থান উর্দু-অধ্যষিত 
অঞ্চলে হওয়ায় আমাদের দেশেরও 
প্রাচীন ও আধুনিকপন্থী অনেক শিক্ষিত 
মুসলিম পরিবারে উরদু ভাষায় 
কথাবার্তা বলাকে আভিজাত্যের 
ব্যাপার মনে করা হতো । 

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন 
চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দু'ভাগে বিভক্ত 
হয়ে পড়ে। একটির নেতৃত্বে ছিল 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, অপরটির 
নেতৃত্বে ছিল নিখিল ভারত মুসলিম 
লীগ । কংগ্রেস ছিল অখণ্ড ভারতের 
সমর্থক । অপরদিকে মুসলিম লীগ 
১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে 
এক প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে হিন্দু প্রধান 
ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে এমনভাবে 
বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যার 
প্রতিটি ইউনিট এক একটি স্বতন্ত্র 
স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। 
অনেক আলোচনা-সমালোচনার পর 
লীগ-কংগ্রেস উভয় দলই এই ফর্মুলা 
মেনে নিতে সম্মত হয় । 

এদিকে ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে মুসলিম 
লীগ দলীয় আইন সভার সদস্যদের 
(লেজিসলেটারদের) এক কনভেনশনে 


ফেব্রুয়ারি ১৭ ________''্ু। আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


লাহোর প্রস্তাবের আংশিক সংশোধন 


রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলাই সম্ভব 


করে উপমহাদেশের মুসলিম অধুষিত 


হতো না । অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে যদি 


পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে একাধিকের 


অভিমত প্রকাশ কলে বহু ভাষাবিদ, 
পপ্তিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার তীব্র 


লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন হস্তে 


প্রতিবাদ জানান । 


বদলে আপাতত একটি (পাকিস্তান) 


পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রটির 
রাষ্ট্রভাষা হতো বাংলা । তা ছাড়া রর 


সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম 


রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগের পক্ষ 
থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গৃহীত 
না হলেও নতুন রাস্ত্রের প্রশাসনে 


রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় । এ 
প্রস্তাবের উথ্থাপক হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়ার্দী তার প্রস্তাব 


শরৎচন্দ্র বসুর বৃহত্তর ডন 


অবাঙ্গালী উচ্চপদস্থ আমলাদের 


পরিকল্পনা সফল হতো তারও রাষ্ট্রভাষা 


আধিক্যের কারণে ভেতরে ভেতরে 


বলেন, অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন 


ংলা হতো । কিন্তু এ সব না হয়েও 


পাকিস্তানই আমার শেষ দাবি কিনা? 


উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত 


যেভাবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র 


আমি এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেব 
না। তবে এ কথা আমি অবশ্যই বলব, 


গঠিত হল, দেখা গেল তারও 


চলতে থাকে । এ চক্রান্ত ধরা পড়ে 
যায় নতুন রাষ্ট্রের পোস্টকার্ড, মানি 


সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা 


এ মুহূর্তে পাকিস্তানই আমার প্রধান 


ংলা। ফলে বাংলাকে পাকিস্তানের 


অর্ডার ফর্ম, এনভেলপ . প্রভৃতিতে 
ইংরেজির সাথে শুধু উর্দুর ব্যবহার 


দাবি । অর্থাৎ তিনি লাহোর প্রস্তাবের 


পূর্বাঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র 


অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলা 
সহজ হল । 


দেখে । এ চক্রান্তের বিষয়ে আচ 
করতে পেরেই তমদ্দুন মজলিস ১৯৪৭ 


১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর গঠিত 
সাংস্কৃতিক সংস্থা তমদ্দুন মজলিস ওই 


প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাকচ করে দিলেন 


বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে 


না। যাই হোক এই দিল্লি প্রস্তাব 


প্রকাশিত “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা 


মোতাবেক ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট 
পাকিস্তান রা এ এবং 
পূর্ববঙ্গকে র এ প্রদেশ 
হিসেবে নিয়ে এই নতুন রাষ্ট্রের যাত্রা 
শুরু হয় । 

এদিকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের 
প্রাক্কালে মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এবং 
কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসুর উদ্যোগে 
ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে একটি 
বৃহৎ সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে 
চেষ্টা চলে তার প্রতি মুসলিম লীগ 
নেতা কায়দে আজম জিন্নাহর সমর্থন 
থাকলেও গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল 
প্রমুখ কংগ্রেস নেতা এবং হিন্দু 
মহাসভার বাঙালী নেতা ড. 


শেষোক্ত শ্যামাপ্রসাদ এমনও দাবি 
করেন, ভারত বিভাগ না হলেও বাংলা 
বিভাগ হতেই হবে, নইলে নাকি 
হিন্দুরা অবিভক্ত বঙ্গদেশে স্থায়ী 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়ে পড়বে ৷ 

১৯৪৭ সালে যদি ব্রিটিশ-শাসিত 
ভারতবর্ষ অখণ্ড অবয়বে স্বাধীনতা লাভ 
করত, সে ক্ষেত্রে হিন্দিভাষীদের বিপুল 
সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংলাকে 


না উর্দু" শীর্ষক পুস্তিকার মাধ্যমে এই 


সালের ১৫ সেপ্টেম্বর “পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু শীর্ষক পুস্তিকা 
প্রকাশ করে ভাষা আন্দোলনের সুচনা 
করে। 


শুধু পুস্তিকা প্রকাশ করেই তমদ্দুন 


পটভূমিতেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা 


মজলিস বসে থাকেনি এই দাবিতে 


করে । এই পুস্তিকার লেখক ছিলেন 
তিনজন্ত তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান 
বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল 
কাসেম, সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ অধ্যাপক 
কাজী মোতাহার হোসেন ও 
সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল মনসুর 
আহমদ | এদের মধ্যে অধ্যাপক আবুল 
কাসেমের লেখায় ভাষা আন্দোলনের 
মূল দাবি এভাবে তুলে ধরা হয়: (১) 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি বাংলা 
উর্দু। (২) প্রাদেশিক অফিস- 
আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম 
হবে বাংলা । 

এখানে উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতের 
রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দি হবে সে সিদ্ধান্ত 
কংগ্রেস আগে-ভাগেই গ্রহণ করে। 
কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে 


ঠে 


মুসলিম লীগ কোনো 
আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গ্রহণের আগেই 
পাকিস্তান তিষ্ঠত হয়ে যায়। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে আলীগড় 
মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস 
চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ এক 
বিবৃতিতে পাকিস্তানের _ রাষ্ট্রভাষা 


একমাত্র উর্দু হওয়া উচিত বলে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ব্যক্তি 
সংযোগ, আলোচনা এবং 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র- 
শিক্ষকদের সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
করে । এ সব কাজে প্রধান উদ্যোগ 
ছিল তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা 
অধ্যাপক আবুল কাসেমের । ১৯৪৭ 
সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায় 
চি শিক্ষক অধ্যাপক নুরুল হ; 

ইয়াকে আহ্বায়ক করে একটি 
রর যা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় 
ফজলুল হক হলে ১৯৪৭ সালের 
ডিসেম্বরে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে বাংলা 
ভাষার আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে 


হু 


ছি] 


ভা 


সচিব মি. গুডইন কেন্দ্রীয় সিভিল 
সার্ভিস যে বিষয় তালিকা প্রকাশ করেন 
তাতে উর্দু ও ইংরেজির সাথে সংস্কৃত 
ও ল্যাটিনের মতো মৃত ভাষা স্থান লাভ 
করলেও বাংলা স্থান পায়নি । এর 
বিরুদ্ধে অধ্যাপক আবুল কাসেম 
প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিলে 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 


ফেব্রয়ার'১৭ ________ল।। আত্তান্তহীদ 
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আজম জিন্নাহর বিপুল জনপ্রিয়তা 


থাকায় তার সুস্পষ্ট মতামতের সেই 


মুহূর্তে ভাষা আন্দোলন নতুন করে 


ইত্তেহাদে তা প্রকাশিত হয়। সঙ্গে 
প্রকাশিত হয় _“অবিশ্বাস্য' শীর্ষক এক 
কড়া সম্পাদকীয় । তখন ঢাকা থেকে 
কোনো দৈনিক প্রকাশিত হতো না। 


জোরদার করে তোলা সম্ভবপর হয়নি । 
১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা 
প্রশ্নে কোনো বড় ঘটনা ঘটেনি । 
১৯৪৯ সালে বাংলা হরফ বদলানোর 
এক চক্রান্ত হলে তমদ্দুন মজলিসসহ 
বিভিন্ন সংস্থা প্রতিবাদ জানালে সরকার 
এ প্রশ্নেও পিছটান দিতে বাধ্য হয় 
এর পর ১৯৫২ সালে খাজা 

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢাকায় 
এসে ২৭ জানুয়ারি তারিখে পল্টন 


ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেশ 


উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র 


বিক্ষোভ 


চলতে 


রাষ্ট্রভাষা । যে নাজিমুদ্দীন ১৯৪৮ সালে 


থাকে । তত্কালীন প্রাদেশিক চিফ 


বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি মেনে নিয়ে চুক্তি 


মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দীন এতে ভয় 


স্বাক্ষর করেন তার এ ঘোষণা 


পেয়ে যান। কারণ ১৯ মার্চ কায়েদে 


দৈনিক ইত্তেহাদের ওই সংখ্যা ঢাকা 


আজমের ঢাকা সফরের কথা ৷ খাজা 


বিশ্বাসঘাতকতা বলে সবার কাছে 
প্রতিভাত হয়। এ বিশ্বাসঘাতকতার 


এসে পৌছলে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে নতুন 
করে উত্তেজনা শুরু হয় । 


নাজিমুদ্দিন পরিস্থিতি শান্ত করতে 
লা সমর্থকদের সব দাবি-দাওয়া 


১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্বতন 


মেনে নিয়ে সংখ্বাম পরিষদের সাথে 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগের 


চুক্তি স্বাক্ষর করেন । ফলে আপাতত 


একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম 
ছাত্রলীগ নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা 
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । প্রতিষ্ঠার 


শান্ত হয় পরিস্থিতি । এর পর কায়দে 
আজম ঢাকায় এসে প্রথমে রেসকোর্স 


প্রতিবাদেই ১৯৫২ সালের ২১ 

ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালনের 
হয়। 

এর পরের ইতিহাস সবার জানা | তবে 

একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার 

দাবিতে তরুণদের রক্তদানের পর 


ময়দানে এক জনসভায় ও পরে কার্জন 


পর থেকেই ছাত্রলীগ ভাষা 


হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ 


আন্দোলনের প্রশ্নে তমদ্দুন মজলিসের 


সমাবর্তনে ভাষণ দেন | উভয় ভাষণে 


ধলা রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে কেউ আর 
কখনো চক্রান্ত করার সাহস পায়নি 
এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের 


অবস্থান সমর্থন করে | তমদ্দুন মজলিস 
ও ছাত্রলীগের যুগপৎ সদস্য শামসুল 
আলমকে কনভেনর করে সংখ্াম 
পরিষদ পুনর্গঠিত হয় । 


তিনি উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করণের 


সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা 


ঘোষণা দেন। উভয় স্থানে তীর 


হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে । এভাবেই 


বক্তব্যের প্রতিবাদ হয় । রেসকোর্সের 
বিশাল জনসভায় এ প্রতিবাদ জিন্নাহ 


এ সময়ে করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান 
গণপরিষদের এক অধিবেশনে কংগ্েস 
সদস্য বীরেন্দ্র নাথ দত্ত 

ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও 
গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে 
গ্রহণ করার দাবি জানান । সে দাবি 
প্রত্যাখ্যাত হয় । 


টের না পেলেও সমাবর্তনে সীমিত 


ভাষা আন্দোলনের চুড়ান্ত বিজয় সূচিত 
হয়। 
১৯৪৭ সালে তমদ্দুন মজলিসের 


উপস্থিতিতে কিছু তরুণ যখন ভাষা 


প্রকাশিত পুস্তিকা “পাকিস্তানের 
ক 


সম্পর্কিত তার বক্তব্যের প্রতিবাদ 


রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" 


জানায়, তিনি বিস্মিত হয়ে থমকে যান 


পুস্তিকায় লাহোর প্রস্তাবের যে উল্লেখ 


এবং বক্তৃতা সংক্ষেপ করে চলে যান । 


ছিল সে প্রস্তাবের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য 


পরে তিনি বাংলা ভাষা সমর্থকদের 


হিসেবে উপমহাদেশের 


সঙ্গে বৈঠক করেন । উভয় পক্ষ নিজ 


এর প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ 
থেকে ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার 
দাবিতে সমগ্র পুর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট 
আহৃত হয়। প্রতিবাদ দিবসের এই 
ধর্মঘট বিপুল সাফল্যমপ্তিতি হয়। 


নিজ অবস্থানে অটল থাকায় বৈঠক ব্যর্থ 
হয়ে যায়। তবে ওই বছরের ১১ 


অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে যে একটি স্বতন্ত্র, 
স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল নানা 
ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে লক্ষ্যও 


সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 


অর্জিত হয়েছে ১৯৭১ সালে। সে 


রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আর কোনো বক্তব্য 


নিরিখে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের 


দেননি | বিপ্লবী ভাষাসৈনিক জনাব 


চূড়ান্ত ফসল হিসেবেই আজ আমরা 


রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নে রেল 


অলি আহাদ তার “জাতীয় রাজনীতি” 


কর্মচারীদের সমর্থন থাকায় ওই দিন 
ফেব্রুয়ারি'১৭ 


শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, সে সময় কায়দে 


ংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্রের গর্বিত 
নাগরিক | 


আত্তান্তহীদ ১০ 
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ভাষা আন্দোলন আপাতত সফল 


সেই নিরিখেই বলতে হয়, ভাষা 


হয়েছে। এমনকি এর সুদূরপ্রসারী 


আমাদের এই স্বাধীন দেশে আজও 


আন্দোলন শেষ হয়নি ৷ বাংলা ভাষা 


গণতন্ত্র শক্ত শিকড় গাড়তে পারছে না 


লক্ষ্য হিসেবে বাংলা ভাষাভাষীদের আন্দোলনের কর্মী ও সমর্থকদের প্রধানত এক শ্রেণীর রাজনীতিকে 
একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বরকত, রফিক, শফিক, সালাম, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও 
ংলাদেশও আজ বাস্তবতা | তারপরও জব্বার প্রমুখ ভাষা শহীদদের রক্তের স্বার্থপরায়ণতার কারণে । তারা 


বলতে হয়, ভাষা আন্দোলন আজও 
শেষ হয়নি। অফিস-আদালতে 
ব্যবহারের জন্য পরিভাষা তৈরির কাজ 


খণ পরিশোধ করতে আরও বহু 
সংগ্রাম ও সাধনা করতে হবে । সেই 
গৌরবময় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতিকে 


এতদিনেও শেষ হয়নি । এটা জাতির 


নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 
এতটাই শক্র ভাবেন যে, তাদের 


দলমত নির্বিশেষে এঁক্যবদ্ধভাবে 


জন্য লজ্জার কথা । আজও ভাষা 


অগ্রসর হতে হবে । 


আন্দোলনের এঁতিহ্যবাহী বাংলাদেশে 


আমরা সবসময়ই দাবি করে থাকি, 


সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী অপশক্তির 
পায়ে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও 


আমাদের আফিস-আদালতে অনেক 


ংলা ভাষা আন্দোলনের চুড়ান্ত ফসল 


ক্ষেত্রেই বাংলা নয়, ইংরেজির ব্যবহার 


আজকের স্বাধীন রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী 


প্রস্তুত থাকেন। ফলে বিদেশি 
সাম্ত্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী 
অপশক্তিসমূহ এই সম্ভাবনাময় দেশটির 


চলে। তা ছাড়া এদেশেরই বহু 
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যম 


ংলাদেশ। তাই ভাষা আন্দোলনের 
সাথে আমাদের এই প্রিয় রাষ্ট্রটির উন্নত 
ও কত হওয়ার প্রশ্নও 


ডা পায়নি । বাংলাদেশের 
সংবিধানে বাংলা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা 


সম্পদ লুটপাটের সুবর্ণ সুযোগ লাভ 
করে। 
ভাষা আন্দোলনের সাথে স্বাধীন- 


ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিধাতা 


সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের 


হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এটা 


ংলাদেশকে দিয়েছে পৃথিবীর 


আনন্দের কথা । কিন্তু আজও 


অভ্যুদয়ের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে 


উর্বরতম জমি এবং পাহাড় ও দরিয়ার 


আমাদের আশপাশের বিভিন্ন দেশে 
₹লা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা 

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করেনি । 

দুঃখজনক বিষয় বাংলা শুধু 


বলেই যতদিন ভাষা আন্দোলনের 


নিচে সাজানো প্রাকৃতিক খনিজ 


গৌরবজনক ফসল বাংলাদেশ সমগ্র 


সম্পদরাজী | সর্বোপরি রয়েছে অল্পে 


পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও 


তুষ্ট পরিশ্রমী বিপুল মানবসম্পদ | এত 


শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে না ওঠে, 


প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি স্বাধীন 


ততদিন ভাষা আন্দোলনের কাছে এ 


উপমহাদেশের নয়, সারা বিশ্বের 
অন্যতম বহুল-ব্যবহৃত ভাষা হওয়া 


দেশের তো এতদিনেও পৃথিবীর 
দরিদ্রতম দেশসমূহের কাতারে আটকে 


থাকা শোভনীয় নয় । 


একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় 


দেশবাসীর খণ পরিশোধ হওয়ার 
প্রশ্নই ওঠে না। ভাষা আন্দোলনের 
অনাগত সুদিন ত্বরান্বিত করার 


আমাদের এই বিপুল সম্ভাবনাময় 


সাধনাই হোক আমাদের সবার প্রধান 


দেশের পিছিয়ে থাকার জন্য দায়ী 
প্রধানত এক শ্রেণীর রাজনীতিক । 


লক্ষ্য | 


লেখক : ভাষাসৈনিক ও সাহিত্যিক 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
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ড/০10: জাত জা.81010110-1019107151).012 
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বাংলা ও বর্ণ বিতর্ক: সংস্কৃত 
ভাষার প্রীতি এবং অন্ধ বাংলা একাডেমী 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 


বাংলা বানান ও বর্ণ বিতর্ক বিষয়টি 
ব্যাপক | অনেকে মনে করেন বাংলা 
বানান পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল । দুটি জ, 


পরিবর্তন করে বাংলা ভাষার বানান 
এবং বর্ণ সংস্কার বা সহজীকরণে এবং 


১৯৬৩ _ পুনরায় তখনকার বাংলা 
একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী 


সংস্কৃত ভাষার গোলামী থেকে বাংলা 


আহসানের নেতেত্ে বাংলা বানান ও 


তিনটি শ, ত এবং ৎ-এর প্রয়োগ, ত্রস্ব 
এবং দীর্ঘ স্বরের জন্য স্বতন্ত্র চিহ্ন এবং 
কতেক যুক্ত ব্যাঞ্জনের অস্ষচ্ছ রূপ 


ভাষাকে মুক্ত করনে ১৯২০ সালের 
দিকে বিশ্বভারতী চলতি ভাষার একটি 
নিয়ম তৈরি করে। রবীন্দ্র নাথের 


বানান ও মুদ্রই পদ্ধতিকে আরো 


অনুমোদনক্রমে হরপ্রসাদ শাস্রী, 


সমস্যা সংকুল করেছে । অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র বিশ্বভারতী কর্তৃক 
দীর্ঘকাল থেকে বাংলা বানান সংস্কৃত প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত 
ভাষার দুর্বোধ্য নিয়মও হয় (প্রবাসী পত্রিকা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) । 


অনুশাসনে চলে আসছে বা চাপিয়ে 
দেওয়া হয় । সুলতানী শাসন ও মোগল 
শাসনামলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ভাষা ছিল 
ফারসী এবং ইংরেজ শাসনামলে 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ভাষা ছিলো ইংরেজী 
যার_ কারণে ংলা ভাষার 
আধুনিককালে অর্থাৎ ১৮ শতকের 
মাঝামাঝিতে যখন বাংলা ভাষায় 
পুনর্জাগরণ ঘটে বাংলা ভাষায় 
কালজয়ী অনেক লেখক ও কবির 
আবির্ভাব হয় | সে সময়ের রচনায় বা 

ধলা সাহিত্যের আধুনিককরণকালে 
প্রচুর আরবী, ফারসী এবং ইংরেজী 
শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসাবে 
পরিগণিত হয় । বাংলা ভাষার জাগরণ 
বা আধুনিকীকরণকালে সংস্কৃত ভাষার 


১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার 
সমিতি ১৯৩৬ সালের মে মাসে বাংলা 
সংস্কার সহজীকরণ বানান নীতি প্রকাশ 
করে। অন্ধ সংস্কৃত ভাষাপ্রেমিকদের 
বিরোধিতার মুখে তা বাস্তবায়িত হতে 
পারেনি । 

১৯৪৯ সালে মাওলানা আকরাম 
খানের নেতৃত্বে বাংলা বানান সংস্কার 
কমিটি গঠিত হয়। সে কমিটির 
রিপোর্ট ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। 
সেখানেও বাংলা ভাষাকে সহজীকরণে 


বর্ণমালা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। 
সে কমিটিতে সদস্য ছিলেন ড. 


মুনীর চৌধুরী এবং আবুল কাশেমসহ 
বাংলা ভাষার কালজয়ী 
ভাষাবিজ্ঞানীবৃন্দ । ১৯৬৭ সালের ২৮ 
মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ 
প্রচুর গবেষণা করে সংস্কৃত ভাষা থেকে 
চাপিয়ে দেওয়া দুর্বোধ্য বর্ণ ও বানান 
পরিবর্তনের সুপারিশ করে এবং 
বর্ণমালা থেকে ঈ, উ, ও, এ, উ, এ, 
ণ, ষ, উ কার বাদ দেওয়ার সুপারিশ 
করে। যুক্তবর্ণে ব-ফলা, ম-ফলার 
পরিবর্তে বর্ণদ্বিত গ্রহণ এবং জ-য এবং 
স-শ-এর ব্যবহারের জন্য নতুন নিয়ম 
চালু করেন । 

১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও 
প্রায় কাছাকছি বানান রীতি প্রবর্তন 
করে । বাংলা একাডেমী বাংলাভাষার 


সংস্কৃত ভাষা থেকে চাপিয়ে দেওয়া 
দুর্বোধ্য বানান ও বর্ণমালাগুলো বাদ 


চাপিয়ে দেওয়া দুর্বোধ্য ব্যাকরণ নীতি 


দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয় । 


বিজ্ঞানীদের মতামত উপেক্ষা করে 
সংস্কৃতি ভাষা প্রেমের পরিচয় দিচ্ছে? 


লেখক: কবি ও গবেষক 
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কথিত জুমল্যান্ডের পথে পার্বত্য 
চট্টগ্রাম: খিস্টান মিশনারিদের 
সুদূরপ্রসারী তৎপরতা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


এক 


প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাইনো 


মাধ্যমে কি পরিমাণ অর্থ ওই এলাকায় 


পার্বত্য ভন্রগ্রাম কি সত্যি জুমল্যান্ড 


তিব্বতী মঙ্গোলিয়েড ১৪টি জাতিগোষ্ঠী 


হতে যাচ্ছে? এমন প্রশ্ন অনেক 
পুরনো | এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখিও 
হয়েছে, হচ্ছে । সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যমগ্ুলোতেও তুমুল আলোচনা- 
পর্যালোচনা চলছে এর পক্ষে-বিপক্ষে 
ভবিষ্যতেও হবে ৷ তবে চিন্তার বিষয় 
হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কি পূর্ব তিমুর, 
দক্ষিণ সুদান কিংবা ইসরাইলের মতো 
কোনো ভাগ্যবরণ করতে যাচ্ছে? তা 
হলে বিশ্বের অন্যতম মুসলিম জনবহুল 
দেশ হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশের জন্য 
নিশ্চিত সমস্যা আছে। সমূহ সমস্যা 
আছে এ অঞ্চলে বসবাসরত অন্যান্য 
দেশের মুসলমানদের জন্যও | 

পার্বত্য চট্টগ্রাম (00710980176 ন1]] 
[1805) হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণ- 
পূর্বাঞ্চলের এমন একটি এলাকা যা 
ভূগৌলিক ও কৌশলগত দিক দিয়ে 
অত্যন্ত গুরুত্র্পণ । রাঙামাটি, 
খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিনটি 
জেলা নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম বিভাগের 
এই এলাকা পাহাড় ও উপত্যকায় পূর্ণ 
বলে এর নামকরণ হয়েছে পার্বত্য 
চট্টগ্রাম । পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে 
বয়ে চলা প্রধান নদী হল কর্ণফুলী । এ 
নদীতে বাধ দিয়ে কাপ্তাইতে গড়ে 
তোলা কাপ্তাইহুদে জলবিদুৎ উৎপাদন 
করা হয়। এএুদকে দেশের অন্যতম 


বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার কোনো 


ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলে 
এসে বসবাস শুরু করেছে। প্রায় 
৫,০০,০০০ (পাচ লক্ষ) জনসংখ্যার 


সঠিক হিসাব সরকারের সংশিষ্ট 
বিভাগপগ্ডলোর কাছেও নেই । আর সেই 
সুযোগে সেবার আড়ালে অন্যান্য ধর্মের 


অভিবাসী আদিবাসী প্রধান দুটি হলো 
চাকমা এবং মারমা । এরা ছাড়াও 
আছে ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই, পাংখো, 
ম্রো, খিয়াং, বম, খুমি, চাক, গুর্থা, 
আসাম, সানতাল ও বিপুলসংখ্যক 
বাঙ্গালি । 

দুই 


অনুসারীদের খিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা 
হচ্ছে। স্থানীয় আইন-শৃভ্খলা বাহিনীর 
তথ্য অনুযায়ী, গত দেড় বছরে পার্বত্য 
চট্টগ্রামে ১৫৪টি উপজাতি পরিবারকে 
খিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে । 
এসব পরিবারের ৪৭৫ জন সদস্য এই 
ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে । বান্দরবানের 


তবে বর্তমানে এই পার্বত্য অঞ্চলের 
ইতিহাস, এতিহ্য.. এমনকি পুরো 
চেহারাই বদলে দিতে মরিয়া একশ্রেণী 
এনজিও নামক খিস্টান মিশনারি | 
পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলায় এক 
সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য 
থাকলেও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে সেই 
হিসেব । ধর্ম প্রচার ও আর্থিক 
প্রলোভনে খিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন 
অনেকেই । একই সাথে পাল্লা দিয়ে 
বাড়ছে গির্জার সংখ্যাও । গত 
দু'দশকেই পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে ১৫ হাজারের বেশি পাহাড়ি 
উপজাতিকে বানানো হয়েছে খিস্টান । 
ওই এলাকার মানুষের দারিদ্বের 
সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করার 
কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে মিশনারি ও 
তাদের প্রভাবিত এনজিওগুলো । 
স্বাস্থ্যসেবা ও মানবসেবার নাম করে 


পাওয়ার পয়েন্ট হিসেবে উল্লেখ করা 
হয়। 


এসব এনজিও তাদের কার্যক্রম 
অব্যাহত রেখেছে । এনজিওগুলোর 


চিম্বুক, শৈল প্রপাত এলাকায় বম, 
ত্রিপুরা, শো ও নাইক্ষংছড়িতে খ্রিস্টান 
বানানো হচ্ছে চাকদের । এ জেলার 
শুধু রোয়াংছড়ি উপজেলায় একশ*য়ের 
বেশি গির্জা আছে। রুমা-থানচি 
উপজেলার গভীরে একেকটি পাড়া 
কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে গির্জা । 
খাগড়াছড়ি জেলার সাজেক ইউনিয়নের 
২০টি গ্রামে খেয়া, বম, পাংখু ও 
লুসাই উপজাতির ১০ হাজার মানুষের 
বাস । ২০ বছর আগেও এখানে 
খ্রিস্টান ধর্মের চিহ্ ছিল না। স্বস্ব 
জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি পালন 
করতো তারা । তবে এখন এদের 
অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হয়ে খিস্টধর্মে 
দীক্ষিত হয়ে গেছেন। সাজেক 
ইউনিয়নের আকর্ষণীয় রুইলুই পর্যটন 
কেন্দ্রে গড়ে উঠেছে গির্জা। এর 
অধীনেই এখানে খিস্টানধর্ম 
সম্প্রসারিত হচ্ছে । 
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সংবাদ মিডিয়ার বিভিন্ন সরেজমিন 
প্রতিবেদনে জানা যায়, পার্বত্য 


চট্টগ্ধামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা 


অনেক আগেই । এমন একটি 
উপজাতি পাংখু। যাদের পুরো 
জনগোষ্ঠীই খিস্টান হয়ে গেছে। 


অনগ্রসর শ্রেণির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দরিদ্ 
পরিবারগুলোকে টার্গেট করে খিস্টান 


নিজেদের ধর্ম বদলের সাথে সাথে 
ইংরেজিকেও তারা নিজেদের ভাষা 


মিশনারি ও তাদের পরিচালিত 
এনজিওগুলো । খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ 
নানা দিক থেকে বঞ্চিত ও পিছিয়ে 


দক্ষিণ সুদান বা পূর্ব তিমুর হতে বেশি 
দিন সময় লাগবে না পার্বত্য 
চট্টগ্রামের | ওসব অঞ্চলেও প্রথম প্রথম 
খিস্টানদের সংখ্যা হাতে গুণা ছিল। 
একসময় বিভিন্ন নামে-বেনামে খিস্টান 


হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে । তাদের 


মিশনারি সেখানে ঢুকে পড়ে । তারা 


জীবন-পদ্ধতি বা লাইফ স্টাইল দেখলে 
মনেই হবে না আপনার এরা পাহাড়ি 


বিভিন্ন মাধ্যমে তৎপরতা চালায় । 
ইসলামি দাওয়াত ও তাবলীগের 


থাকা জনগোষ্ঠীকে অর্থের প্রলোভন ও 
সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। 


এলাকার লোক; বরং মনে হবে, তারা 


অভাবে সেখানকার স্থানীয়রা দলে দলে 


যেন ইউরোপ-আমেরিকার কোনো 


রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, চরম দারিদ্র, 
ক্ষুধা, মহামারী, অপুষ্টি ও স্যানিটেশন 
তাদের নিত্যদিনের সমস্যা । আর এ 
সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধি 


আধুনিক শহরের বাসিন্দা । 
তিন 


খিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। কারণ 
কখনো পড়ে থাকে না 
আপনি না গেলে, কেউ না কেউ তা 


ঘ] 
আধুনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব 
নব্য খিস্টান অত্যন্ত আঅক্রিয়। 


করছে এনজিওগুলো । স্থানীয় আইন- 
শৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, গত 


অনলাইনে তাদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট 
রয়েছে । আছে পত্র-পত্রিকা | নামে- 


দেড় বছর পার্বত্য এলাকায় ১৫৪টি 


বেনামে ফেইসবুকে তাদের বেশ 


পরিবারকে বিভিন্ন এনজিও ও ব্যক্তিরা 


পূরণ করে ফেলবেই । ফলে এমন 
একটি সময় আসে যে, সেখানে 
খিস্টানরা সংখ্যাধিক্য লাভ করে 
গণভোট হয়। জিতে যায় তারা 
তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে পুরো 


কয়েকটি ফেইস আছে। সম্প্রতি 


নানাভাবে প্রভাবিত করে খিস্টান ধর্মে 
ধমান্তরিত করা হয়েছে । তাদের মধ্যে 


খিস্টান জগত । তখন তাদের স্বাধীনতা 


বিতৃর্কিত লেখালেখি ও মন্তব্যের 


আর কে ঠেকায়?! দক্ষিণ সুদান ও পূর্ব 


কারণে ফেইসবুক কর্তৃপক্ষ তাদের 


খাগড়াছড়িতে ১৪৪টি পরিবারের 


প্রসিদ্ধ (0শা7-701010181910) বন্ধ 


তিমুরে তাই ঘটেছে । 
১৯৮১ সালে ওয়ার্ড চার্চ কাউন্সিল 


৩৪২জন সদস্য ও বান্দরবানে ১০টি 


করে দিলেও, অল্প সময়ের ব্যবধানে 


পরিবারের ৩৩ঙজন । রাঙামাটিতে 
ধর্মীন্তরিত হলেও এর সঠিক সংখ্যা 
জানাতে পারেনি কেউ । 


আরো কয়েকটি ফেইস খোলা হয়েছে 
অভিন্ন স্বার্থে। বাংলাদেশের শিক্ষা, 


প্রকাশিত খিস্টান মিশনারির বার্ষিক 
রিপোর্ট মতে দক্ষিণ সুদানের মোট 
জনসংখ্যার ২% নাস্তিক, ১৮% 


চাকরি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল নাগরিক 


রাষ্ট্রীয় এক গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য 
অনুযায়ী, হাজার হাজার সংখ্যায় 
খরিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় 


সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও তারা 


মুসলিম আর ৮০% খিস্টান। 
সংখ্যাধিক্যের সুবাদে ২০১১ সালের ৯ 


নিজেদেরকে বাঙালি হিসেবে স্বীকার 


জুলাই স্বাধীনতা লাভ করে দক্ষিণ 


করে না। তাদের কিছু কিছু মন্তব্য 


নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে এনজিও 


সুদান । অথচ একসময় এখানে আরব- 


খুবই মারাত্বক ও দেশদ্রোহী । সম্প্রতি 


ও মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো । ওই তিন 
জেলাতেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য 
গির্জা । এর মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলায় 
৭৩টি গির্জা রয়েছে । ১৯৯২ সাল 


তাদের একটি ফেইসবুক র্রিপিং 
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় । 


মুসলমানদের সরব তৎপরতা ছিল। 
হযরত উসমান ইবনে আফফান 
(রাযি.)-এর আমলে ইসলামের আলো 


সেখানকার কিয়দাংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করছি: 


থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ জেলায় 


“রাজনৈতিক পটভূমিতে এই মাটি 


চার হাজার ৩১টি পরিবার খিস্টান 
বানানো হয়েছে বলে জানা যায়। 


এখন বাংলাদেশ । তবে এই নয় যে 


জ্বলে সুদান তথা আফ্রিকায় | যুগে- 
যুগে সাধারণ সুদানে আরব- 
মুসলমানদের হিজরত অব্যাহত 
থাকলেও দক্ষিণ সুদানে তেমন একটা 


আমরা বাঙালি । মাত্র ১৯৭১ সালে 
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় প্রিজ 


হয়নি হিজরত | কারণ ওসব এলাকা 
তুলনামূলক দুর্গম । যোগাযোগ ব্যবস্থা 


১১৭টি | এখানে একই সময়ে খিস্টান 


ভুলনা.. আগে আমার পতাকা ছিল, 


কঠিন। আর এ সুযোগেই খ্রিস্টান 


হয়েছে ছয় হাজার ৪৮০টি উপজাতি 
পরিবার | রাঙ্গামাটিতে চারটি গির্জা 
খিস্টান বানিয়েছে এক হাজার ৬৯০টি 
পরিবারকে | 

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, পাহাড়ি যেসব 
জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা কম, তাদের 
প্রায় শতভাগ খিস্টান হয়ে গেছে 


সীমানা ছিল, সংবিধান ছিল । তুমি যদি 
যমুনার দূরত্বের চেয়ে নাফ নদীর 


মিশনারিরা জোরে-শোরে ধর্মপ্রচার 
করে সেখানে । ফলে আধুনিক স্বদানে 


সীমানাকে বেশি দূর ভাব তাহলে বড়ই 
ভুল করবে " 77০ 77971 77726 
১1771714127 

এ যদি হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের 
বিরাজমান অবস্থা ও পরিস্থিতি, তাহলে 


মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৯৬% 
মুসলমান আর 8% খিস্টান হলেও 
দক্ষিণ সুদানে হয়ে গেছে ঠিক উল্টা । 

পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা আন্দোলনেও 
সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিলো সেখানকার 
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জনবসতির দেশ হওয়ার পরও পূর্বে 


ও নন-রেজিস্টার্ড এনজিও'র মাধ্যমে 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক 


কর্মকান্ডের আড়ালে মূলত খিস্টান ধর্মে 


তিমুরে খিস্টান মিশনারিরা সর্বশক্তি 
নিয়োগ করে। একপর্যায়ে সেখানে 


ধর্মীন্তরিত করার কর্মকান্ড চালানো 
হচ্ছে । 


মুসলিম জনসংখ্যার হার শুন্যের 


এনজিওদের এসব কর্মকা- নিষিদ্ধ 


নামক আলাদা রাষ্ট্র গড়ার জোরালো 
চেষ্টা”, শিরোনামে একটি প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, 
পাহাড়ে শান্তির বাতাস আবারও গরম 
হয়ে উঠছে। জনসংহতি সমিতি 
(জেএসএস) চাইছে স্বায়ত্তশাসন । 


কোটায় নেমে আসে । ২০০২ সালে 


করার দাবি জানিয়েছেন সচেতন 


জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থী গুপও 


২০ মে যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন 


নাগরিকরা | পাশাপাশি এ এনজিওদের 


স্বায়ন্তশাসনের পক্ষে আন্দোলন 


সেখানে মুসলমান ছিলো ২%, খিস্টান 


কর্মকা- ঘনিষ্ঠভাবে মনিটরিংয়ের দাবি 


৯৭% আর বাকিরা অন্যান্য ধর্মের 
লোক । 

চার 
আজ একই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামেও 


তুলেছেন তারা । এর আগে ২০১৫ 
সালের জুন মাসে নাইক্ষ্যংছড়ি 


চালাচ্ছে । কিন্তু ইউনাইটেড পিপলস 
ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) 
চাইছে পূর্ণ স্বাধীনতা | দেশের ভেতরে 


উপজেলা পরিষদের হলরুমে 
ধর্মীন্তরিত করার ঘটনায় গণশুনানিও 


মুসলমানদের সংখ্যা দিনদিন কমে 
যাচ্ছে । সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে 
বাড়ছে খিস্টানদের সংখ্যা । আর 


অনুষ্ঠিত হয় । তারও আগে ২০১৪ 


আরেকটি দেশ গড়ার জন্য এ তিনটি 
গ্রুপ নানান কর্মকা- চালিয়ে যাচ্ছে। 
রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও 


কক্সবাজার জেলা নিয়ে আলাদা স্বাধীন 
জুম্ম রাষ্ট্র গঠনের জন্য নতুন চক্রান্ত 


এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে 
বিভিন্ন এনজিও ও খ্রিস্টান মিশনারি 


সালের ৮ ডিসেম্বর উপজেলা 
প্রশাসনের আয়োজনে গণশুনানি 
অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও পার্বত্য 


চালাচ্ছে । অভিযোগ রয়েছে, এ কারণে 


চট্টগ্রামে খিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে 


তারা উন্নত দেশ থেকে অত্যাধুনিক 


সংস্থা । এনজিওয়ের নাম ধারণ করে 


ধর্মীন্তর করণের অভিযোগ এনেছে 


খিস্টানরা এই দুর্গম এলাকায় 
হাসপাতাল, বিনোদন কেন্দ্র, গির্জা 
ইত্যাদি গড়ে তুলেছে । বহুজাতিক 
কোম্পানির আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থে 


বান্দরবানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাক 
সম্প্রদায়ের নেতারা । এ বিষয়ে 


অস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহ করছে । ৩টি 
গ্রুপই তৈরি করেছে তাদের সামরিক 
বাহিনী । জেএসএসের সামরিক শাখায় 


২০১৪ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী 
বরাবরে একটি স্মারকলিপিও প্রদান 


এবং অসহায়, নিঃস্ব, নিরক্ষর মানুষকে 
সেবা করার নামে নতুন ধর্মে দীক্ষিত 
করছে । আর এদের বাজেটের ৯০ 


করেন তারা । ৩২জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
নেতার স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিটি 
রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়াও ৬টি মন্ত্রণালয়, 


শতাংশ অর্থ খিস্টান হওয়ার 
সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের স্বার্থে ব্যয় হয় । 
ধর্মান্তরিত করতে যেসব এনজিও কাজ 
করছে তার মধ্যে রয়েছে- 
আাডভানটেজ ক্রুশ অব বাংলাদেশ, 


মানবাধিকার সংস্থা, বিজিবি-পুলিশ 
ওসিসহ বিভিন্ন বৌদ্ধ সমিতি এবং 


তিন পার্বত্য জেলায় রয়েছে ৭শ'র 
বেশি সদস্য । জেএসএস 
সংস্কারপন্থীদের রয়েছে ৩ থেকে সাড়ে 
৩০০ সদস্য । ইউপিডিএফের আছে 
৯০০ । সামরিক শাখার সদস্যরা 
পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় দেশ ও 
সরকারবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে। 


ইউপি চেয়ারম্যানদের কাছে অনুলিপি 
পাঠানো হয় । স্মারকলিপির সাথে নব্য 


আগুনে মরুর হাওয়া লাগছে বেশ 
জোরেশোরেই | দীর্ঘকাল পর এমন 


হিউম্যানিট্রেইন ফাউন্ডেশন, খিস্টান 


খিস্টান প্রচারক চাক ছেলে-মেয়েদের 


পরিস্থিতিতে পাহাড়ে শান্তি বজায় 


কমিশন ফর ডেভলপমেন্ট বাংলাদেশ 
(সিসিডিবি), ইভানজেলিক্যাল খিস্টান 


একটি নামের তালিকাও সংযুক্ত করা 
হয়। 


রাখতে প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে । 
পাচ 


ক্রুশ, ডানিডা, ওয়ার্ড ভিশন, 
কৈনানিয়া, শান্তিরানী ক্যাথলিক চার্চ, 
গ্রিন হিল, গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা 


এ বিষয়ে চাক সম্প্রদায়ের নেতা ছানু 


মোটকথা বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের 


অং চাক, বাচাচিং চাক, নাইন্দা অং 
চাক, ফোছা অং চাক, অংথোয়াইচিং 


অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক | সময়ের 
তিক্ত বাস্তবতা । বলতে দ্বিধা নেই, 


(গ্রাউস), মহামনি শিশু সদন, 


চাক জানান, চাক ছেলে মেয়েদেরকে 


ংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে 


জাইনপাড়া আশ্রম, তৈদান, আশার 


ধর্মান্তরিত করার কারণে ভবিষ্যতে বড় 


যুদ্ধাবস্থায় না থাকলে এ কথিত 


আলো, তৈষু প্রভৃতি সংগঠন । 
এনজিওগুলোর নানা প্রলোভনে পড়ে 
দলে দলে ধর্মান্তরিত হচ্ছে পাহাড়ি 
উপজাতি জনগোষ্ঠী । এছাড়াও 
ইউএনডিপি ও ইউনিসেফের যৌথ 
অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন রেজিস্টার্ড 


ধরনের ধর্মীয় দাঙ্গা হাঙ্গামার সম্ভাবনা 


জুমল্যান্ড বহু আগেই স্বাধীন হয়ে যেত 


রয়েছে । এ বিষয়ে রাক্ত্রীয়ভাবে 


হয়ত: । তবে শুধুমাত্র সেনাবাহিনী 


আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান | 
সর্বশেষ কয়েকদিন পূর্বে একটি জাতীয় 


দিয়ে তাদেরকে আর কতদিন দমিয়ে 
রাখা যায়?! উপরে যেমনটা বলা 
হয়েছে, ইতোমধ্যেই চাকমারা 


দৈনিকে “পার্বত্য চট্টগ্রামে “জুম্মল্যান্ড' 


নিজেদের একটি সেনাবাহিনী গঠন 
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করেছে যাদের রয়েছে নিজস্ব ইউনিফর্ম 
এবং আগ্নেয়াস্ত্র । তাদের রয়েছে নিজস্ব 
পতাকা | জুমল্যান্ডকে স্বাধীন করার 
জন্য তারা আরো নানামুখী পরিকল্পনা 
নিয়ে এগোচ্ছে । জুমল্যান্ড থেকে 

ংলাদেশের সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার 
এবং চাকমাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়ার 
জন্য পরবর্তীতে বাংলাদেশের ওপর 
আন্তর্জাতিক চাপ সাষ্টি করা হবে । 
এছাড়া বার্মাসহ বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্র 


- দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে 
আলেমসমাজকে এক্যবদ্ধ হয়ে 
সমন্ধিতভাবে কাজ করতে হবে 
পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে । 

পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় 
বেশি বেশি মসজিদ এবং মসজিদ 
কেন্দ্রিক ইসলামিক সেন্টার ও 
হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে । 
এতে পিছিয়ে পড়া পাহাড়ি 


উপজাতিদেরকে সকল প্রকার সমর্থন 
ও সহায়তা দিতে আগ্রহী । এখনই 
পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশের পাশে 
হয়তো গড়ে আরেকটি 
ইসরাঈল, দক্ষিণ সুদান কিংবা পূর্ব 
তিমুর | প্রথমে পার্বত্য এলাকা দখল 
করে তারা পরবর্তীতে বাংলাদেশের 
অন্যান্য এলাকার দিকে নজর দেবে । 
এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য 
কেবল সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর না 
করে পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক সুচিন্তিত 
পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে । এক্ষেত্রে 
সরকারের কৌশলগত ব্যবস্থার 
পাশাপাশি নিয়ে বর্ণিত কর্মসূচিও চিন্তা 
করা যেতে পারে | যেমন-_ 

- খ্রিস্টান মিশনারি সংগঠনসমূহের 
ওপর সরকারি নজরদারি বাড়াতে 
হবে । তাদের আয়ের উৎস এবং 
ব্যয়ের খাতসমূহ খতিয়ে দেখতে 
হবে। 

- পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণে 
বাঙালি বসতি স্থাপন করতে হবে । 

- প্রয়োজনে পার্বত্য এলাকায় শিল্প 
কারখানা, গার্মেন্টস ইত্যাদি নির্মাণ 
করে দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে 
পার্বত্য এলাকায় লোক স্থানান্তর 
করতে হবে 

- নতুন করে যাতে কেউ খ্রিস্টান ধর্মে 
দীক্ষিত না হয় সে জন্য ওসব 
এলাকায় দাওয়াত ও তাবলিগের 
রাজ চালাতে হবে ব্যাপক 


- ইসলামি এনজিওর মাধ্যমে প্রকৃত 
মানবসেবা অসহায় আদিবাসীদের 
দোর গোড়ায় পৌছাতে হবে । 


জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামি 


সচেতনতা বৃদ্ধি করা সহজতর 

হবে । 
সবচেয়ে বড়কথা পার্বত্য এলাকায় 
বাঙ্গালিরা.. বিশেষ করে মুসলিম 
বাঙ্গালিরা যাতে সংখ্যাগরিষ্ট হয়, 
আত্মমর্যাদাশীল ও শক্তিশালী হয়- 
সেটি নিশ্চিৎ করা এ মুহুর্তে সবচেয়ে 
বিষয়ে সরকারকে যেমন ভাবতে হবে, 
ভাবতে হবে জনগণকে ও | 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম়্ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় | 

ঞ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


0-358-110188 
“সনম ৬ মলে এহক হত যেতো 


হী রানার ক ড্রাফট, 


0000100 1২০5-0১051 


1370 


098700121 1)051 
11019, 78109021, 10750 


91101813০81 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 
দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 


15 07, 2, 
00019, [াথা), [াথণ, 
0811, /১02104019191, 
৩10. 48512]. ০০010101195. 


01100 


[3010৩] & 40102]) 000711103, 71.2200 11016090 


01141001008 1152550 1051900 


/এ৪0৪118. 11018090 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


আদালতে সাহাবা 


মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী 


মানুষ লাইটের যত কাছাকাছি থাকে 


বললেন, হুযুর! যৌবনকালে যে 


আমল আছে, যার কারণে রাসুল (সা.) 


তত বেশি সুন্দর লাগে । একটা কালো 


গোনাহের কল্পনা আসার কথা, তখন 


মান্ুষকেও যদি লাইটের কাছাকাছি 
বসানো হয় তাকেও সুন্দর দেখা যায়। 
সেজন্যই ফটো রব 


না এসে বুড়ো বয়সে কেন আসল? 


তার ব্যাপারে তিনদিন জান্নাতী হওয়ার 
বাদ দান করেছেন । তিনি তার 


মনে হয়, আমার ঈমান দুর্বল হয়ে 


আমল দেখার এবং তাকে পরীক্ষা 


গেছে । রাসুল (সা.) বললেন, না না, 


করার মনস্থ করেন । যার জন্য পলিসি 


ফটোসুটাররা ভালো করে লাইট সেটিং 


তোমার ঈমান দুর্বল হয়নি । আসল 


করে । ফটোটা যেন সুন্দর আসে ।ঠিক 


ঘটনা হল, যখন তুমি যুবক ছিলে 


নৃবুওয়াতের আকাশের সূর্য হযরত 
মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর কাছাকাছি 


তোমার যুগ আমি মুহাম্মদের যুগের 
কাছাকাছি ছিল। এখন বুড়ো বয়সে 


যে মানুষগুলো পরবর্তীদের তুলনায় 


তোমার যুগটা আমার যুগ থেকে ৪০ 


তাদের কলব অধিক সুন্দর ছিল। 


বছর দূরে সরার কারণে কলবের মধ্যে 


নুবৃওয়াতী যুগ থেকে মানুষ যত দূরে 
সরে যাচ্ছে, ততই তাদের দিল-দেমাগ 
অন্ধকারাচ্ছন হয়ে যাচ্ছে। 


হাকীমে তিরমিযীর 
অবাক করা 


একটু গড়বড় হয়ে গেছে। ফলে 
কুমন্ত্রণাটা তোমার অন্তরে যৌবনকালে 
না এসে বৃদ্ধ বয়সে এসেছে। 


রাসূল (সা.)-এর 
সান্ধ্য কত মোবারক! 


হাকীম ভি ছিলেন প্রখ্যাত 


হযরত সাহাবায়ে কেরাম হুযুর সা. এর 


বুযুর্গ । তিনি যুবক থাকতে একদিন 
এক বাগানের পাশ দিয়ে হেটে 
যাচ্ছিলেন । একটি সুন্দরী মেয়ে তার 
উপর আসক্ত হয়ে তাকে একটা খারাপ 
প্রস্তাব দেয়। তিনি সেখান থেকে 
আল্লাহর রহমতে নিজেকে অনেক কষ্টে 
ছাড়িয়ে নেন; যা সাধারণত সম্ভব হয় 
না। 

বৃদ্ধ বয়সে এসে একবার সেই 
বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 
তার অন্তরে এ খোয়াল আসে যে, 
যৌবনকালে সে প্রস্তাবটা মেনে নিতাম, 
তো অসুবিধা কী ছিল! তাওবা করলে 
তো আল্লাহ মাফ করে দিতেন । বৃদ্ধ 
বয়সে এই কুমন্ত্রণা আসায় তিনি কান্না 
আরম্ত করেন । তিনি ভাবছেন, আমার 
ঈমান কী দুর্বল হয়ে গেল? কাদতে 
কাদতে ঘুমিয়ে পড়লেন | ঘুমের মধ্যে 
রাসুল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত হয়। 
সুবহানাল্লাহ ৷ রাসুল (সা.) জিজ্ঞেস 
করলেন, হাকীম! কীদছ কেন? হাকীম 


অবলম্বন করে তাকে গিয়ে বললেন: 
চাচাজি! আমার আর আমার বাবার 
মধ্যে ঝামেলা চলছে, তিনদিন বাড়িতে 
না যাওয়ার নিয়ত করেছি । আপনার 
বাড়িতে থাকার অনুমতি হবে কি? 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) সে 
লোকটির মেহমান হলেন । তিনদিন 
ছিলেন । কিন্তু বিশেষ কিছু পাননি 
অতিরিক্ত কোন আমলও করেননি 
এশার পর শুয়ে যান । ফজরের আযান 
দিলে উঠেন । তাহাজ্জুদও পড়েন না 
কিন্তু রাসুল (সা.) বললেন জান্নাতী! 
হ্যা, একটি জিনিস লক্ষ করেছি যে, 


যুগের কাছাকাছি-ই শুধু নয়, আল্লাহর 


তিনি ঘুমে পার্খ্ব পরিবর্তন করার সময় 


হাবীবের চেহারা মোবারক দেখেছেন । 
ওহী নাধিল হতে দেখেছেন । তাঁর কথা 


আল্লাহ আল্লাহ বলে উঠেন । আমরা 
তো বলি: ওরে মা, ওরে বাবা 


মোবারক শুনেছেন । চলা-ফেরা 
দেখেছেন । সেজন্য পুরো উম্মতের 


ইত্যাদি । আর তীরা পার্শ্ব পরিবর্তনের 
সময় নিজেদের মাওলাকে খুঁজতেন 


মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে 


তিন দিন থাকার পর তিনি চলে 


দামি । নামায আমরাও পড়ি, তারাও 


আসতে চান। লোকটি জিজ্ঞেস 


নামাজ পড়তেন । কিন্তু তাদের 
নামাজের এত দাম কেন? 


করলেন: আসছিলেন কেন? বললেন: 
আসলে আসছি আপনার আমল দেখার 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হতে 


জন্য | রাসুল (সা.) তিন তিন দিন 


বর্ণিত, হুযুর (সা.) মসজিদে নববীতে 
ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন একজন মানুষ 


আপনার ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার 
ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু আমি 


অযু করে বাম হাতে জুতা নিয়ে 


দেখলাম আমরা যা করি তাই তো 


মসজিদে টুকবে। এই লোকটি 


আপনি করেন, বেশি কিছু করেন না 


জান্নাতী ৷ অযুর পানি লোকটির হাত 
মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে। কথাটা 


লোকটি বললেন: যেহেতু হুযুর 
আপনাকে এই কথাটা বলেছেন, 


রাসুল (সা.) তিন দিন বলেছেন। 


তাহলে আমার একটা আমলের কথা 


তিনদিন একই লোক ছিল । একজনের 


শুনুন। আমি রাতে শোয়ার আগে 


ব্যাপারে হুযুর (সা.) তিনদিন একথাটা 
বলায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 


দিনের বেলায় কারো সাথে কোনো 
ধরণের বেশকম হয়ে থাকলে, হিংসা- 


চিন্তা করলেন যে, লোকটার এমন কী 


বিদ্বেষ থাকলে সবকিছু ক্ষমা করে 


ফে্ুয়ারি'১৭ _____77-) আত্তান্তহীদ ১৭ 
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দেই । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
বললেন: তাহলে ঠিক আছে । তীকে 
জান্নাতী বলার কারণ ছিল, তার অন্তরে 


এক লোক রাসুল (সা.)-এর কাছে 
মেহমান হন। হুযুর (সা.) বিবিদের 


ছিলেন বিশ দিন। সে হিসাবে তিনি 
ঈমানের সাথে প্রিয় রাসুল (সো.)-কে 


কাছে পাঠালেন খাওয়ার কিছু আছে 


হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। প্রত্যেকটা 
হিংসামুক্ত মানুষ আল্লাহ পাকের দয়ায় 
জান্নাতী | 


ইখলাসের ফল সুস্বাদু 


বিশদিন দেখেছেন। আর ওয়াহশী 


কিনা | বিবিরা বললেন: খাওয়ার কিছু 


দেখেছেন একবার | তাই তিনি দুর্বল 


নেই। মসজিদে নববীতে আল্লাহর 


সাহাবী | হযরত মুজাদ্দেদে আলফে 


হাবীব বললেন: আমার একজন 
মেহমান আছে। কেউ আছ কি 


সানী শেখ আহমদ সারহেন্দী রেহ.) 
বলেন: পৃথিবীর যত বড় অলি হোক না 


লোকটির মেহমানদারি করবে? হযরত 


সাহাবায়ে কেরাম বেশি আমল 


কেন, কোনো সাহাবীর স্তর পর্যন্ত 


আবু তালহা (রাযি. লোকটার 


করেননি । কম খেয়েছেন, তবে সব 
ভিটামিন খেয়েছেন। সাহাবায়ে 
কেরামের আমলে আল্লাহ পাকের 
দয়ায় রাসুলের সোহবতের বরকতে 
এখলাস ছিল । পূর্ণতা ছিল । এজন্য 
তারা দামি । প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরাম 
জান্নাতী | কেউ জাহান্নামের আগুনে 
এক মুহূর্তের জন্যও জ্বলবেন না। 
রাসুল সো.) বলেছেন: কোনো মুসলিম 
আমাকে দেখেছে । আমার ওপর ঈমান 
এনেছে। ঈমানের উপর তার মৃত্যু 


সুবহানাল্লাহ । 
অবিশ্বাসীরা যাদের অনুসরণ করে তারা 
সবাই জাহান্নামী । আমরা যে 
মুরুববীদের অনুসরণ করি তারা সবাই 
জান্নাতী । জান্নাতী মুরুববীদের 
অনুসারীরাও ইন্শাআল্লাহ জান্নাতী । 


মেহমানদারি করলেন। বুখারী 
শরীফের হাশিয়ার মধ্যে আছে, 


পৌছতে পারবে না । সায়্যিদুত তাবিঈ 
ওয়াইছ করনী, যার ব্যাপারে হুযুর 
(সা.) হযরত ওমর (োযি.)-কে 


লোকটাই হল হযরত আবু হুরায়রা 


বললেন: দেখা হলে দোআ চেয়ো। 


(রাধি.)। যাকে রাসুল মেহমানদারি 


এত দামি। তবুও নূন্যতম কোনো 


করতে না পারায় হযরত আবু তালহা 
মেহমানদারি করেছেন । 


সাহাবী বিদ্বেষীরা সাবধান! 

হুযুরের সাহাবীর কত দাম। কিছু 
একটা না হতেই শুরু করে দেয়-এই 
সাহাবীর এই দোষ, সেই সাহাবীর এই 


ছোট সাহাবীর সমপরিমাণ দাম তীর 
নয়। ওয়াহশীর সমতুল্যও হবে না। 
কারণ তিনি রাসুলের সুহবতে কিছুক্ষণ 
ছিলেন । সুবহানাল্লাহ । 


দোষ | সাবধান! খুব সাবধান! যার 
মুখে দাড়ি থাকে না সে কিভাবে 
সাহাবীর বিরুদ্ধে কথা বলে। যে 
মিসওয়াক করে না, যে দাড়িয়ে পেশাব 


কোনো বদনাম দেখলে দেখুক, কিন্তু 


করে, সে কিভাবে সাহাবীর বিরুদ্ধে 
কথা বলে। যে টিভিতে শুনে শুনে 


আর যারা বিরোধিতা করে তারা 


স্যার আর ডাক্তারের কথা মত চলে সে 


জাহান্নামী । ওরা কাদের অনুসরণ 
করে? আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.), 
ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.), ওসমান 
(রাযি), আলী (রোষি.), মুআবিআ 
(রাযি.) কাউকে তাদের কাছে ভালো 
লাগে না। কার্ল মার্কস, লেলিন, মাও 
সেতুংকে ভালো লাগে । যাকে ভালো 
লাগে তাদের সাথে হাশর হবে। 
আমরা সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসি, 
ইনশাআল্লাহ আমাদের হাশর তাদের 
সাথে হবে। 

নামে যে এখন বিরাণীর ডেগ পাকায় । 
গরু শাহের নামে, কুন্তা শাহের নামে, 
ছাগল শাহের নামে ডেগ পাকায়। 
অথচ দুনিয়ার সমস্ত বুযুর্গকে একসাথে 
রাখলে হযরত আবু হুরায়রা (রাধি.)- 
এর সমান হবে না । সেই আবু হুরায়রা 
খাওয়ার জন্য খানা পেতেন না । 


কিভাবে সাহাবীর বিরুদ্ধে কথা বলে 
লঙ্জা-শরম গেল কোথায়! রাসুলের 
সাহাবীর মধ্যে এক নম্বর সাহাবী 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোষি.) 
আর সবার চাইতে একটু ছোট সাহাবী 
হল হযরত ওয়াহশী ইবনুল হারব 
কারণ তিনি জীবনে ঈমানের চোখে 
রাসুল (সা.)-কে একবার দেখেছেন 
অন্যরা আরো বেশি দেখেছেন । রাসুল 
(সা.) তাকে বলেছিলেন: ওয়াহশী 
তোমার সব কিছু ঠিক আছে। কিন্তু 
তোমাকে দেখলে আমার চাচার কথা 
স্বরণ হয়। তাই তুমি আমার সামনে 
আসবে না। ওয়াহশী বলল: হুযুরের 
সামনেই যখন আসা যাবে না, এখানে 
আর থাকব না । দূরদূরান্তে জিহাদের 
ময়দানে চলে যান । ওয়ায়েল ইবনে 
হুজর মদীনায় একবার এসেছেন । 


আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি তাদের 
কে ক্ষমা করে দিয়েছি । আমি তাদের 
ওপর সন্তুষ্ট । সুবহানাল্লাহ । 5৫৮ 
$&6/ ৩৪৪৩৬১১৫৪১5 আমি আল্লাহ 
তাদের ওপর সন্তুষ্ট । তারাও আমার 
ওপর সন্তুষ্ট । কারণ হল: তারা 
আমাকে ভয় করে ।) আল্লাহ মাফ 
করেদিলে তুই বেটা কে? 

হযরত ইমাম আহমদ (রহ.), হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ও 
হযরত আবদুল কাদের জীলানী 
(রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে 
সৌভাগ্যবশত তিন জনের উত্তর 
একইরকম ছিল । জিজ্ঞাসা ছিল: 
মুআবিয়া রোযি.) উত্তম নাকি হযরত 
উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) 
উত্তম? এমন প্রশ্ন শুনে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারতের জযবা 
উঠে যায় । তিনি বললেন: কী বললিরে 
তুই! ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
(রহ.)-কে মুআবিয়া (রাযি.)-এর সাথে 


ফেব্রুয়ারি ১৭ ________''ু।। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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দীড় করিয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করার এ 
সাহস তোকে দিয়েছে কে? তিনি 
বললেন: তাদের একসাথে তো 
তুলনাই হয় না। মুআবিয়া (রাষি.) 
রাসুলের সাথে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার 
সময় যে ধুলিবালি উড়ে হযরত 
মুআবিয়া (রাযি.)-এর নাকের মধ্যে 
ঢুকেছে, সেগুলোর দাম হযরত উমর 
ইবনে আবদুল. আযীযের চেয়ে 
কয়েকশত গুণ বেশি । সুবহানাল্লাহ । 


হাতিম ইবনে আবু বালতাআ 
(রাযি.)-এর একটি চমৎকার 
ঘটনা 

রাসুল (সা.) হযরত মিকদাদ ইবনে 
আসওয়াদ (রাষি.), আলী (রাযি.) ও 
যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রোযি.)-কে 
হঠাৎ করে বললেন: তাড়াতাড়ি যাও! 
থেকে ১২ মাইল দূরত্বে 
রাওযায়ে খাক নামক জায়গায় গেলে 
একটা মহিলা পাবে। তার কাছে 
একটা চিঠি আছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে 
তারা সেখানে গেলেন। গিয়েই 
মহিলাটিকে ধরে আর চিঠি দিতে 
বলে। না হয় কাপড় খোলার ধমকি 
দেয় । প্রথমে দিতে না চাইলেও পরে 
ভয়ে দিয়ে দেয়। সে চিঠিতে হযরত 
হাতিম ইবনে আবু বুলতাআ (রাষি.) 
মক্কার মুশরিকদের কাছে রাসুল (সো.) 
মক্কা বিজয়ের জন্য রওয়ানা করবেন 
কথাটি ফীস করে দেন । পুরা বৈঠক 
গরম । রাসুল (সা.) ব্যাপার কি 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: হুযুর! 
আমার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি এ্যাকশন 
নিয়েন না। আসল ব্যাপার হল, 
মুহাজির সাহাবাগণ যারা আছেন, 
মক্কায় তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্তীয়- 
স্বজন আছে । আপনি মক্কায় আক্রমণ 
করলে তাদেরকে দেখাশুনার লোক 
আছে। আমি মক্কার বাসিন্দা হলেও 
মক্কার সাথে আমার আত্মীয়তার 
সম্পর্ক নেই। বংশীয় কোন সম্পর্কও 
নেই। বাইর থেকে এসে মক্কায় 


ঘরজামাই থাকি | তাই চিঠিটা দিয়ে 
আমি দেখাতে চেয়েছি যে, আমি 
তাদের উপকার করেছি । ফলে তারা 
আমার আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা 
করবে । ইনশাআল্লাহ আল্লাহতো 
আপনাকে বিজয় দান করবেনই। 

বাহ্যিক দিক থেকে হযরত আবু 
বোলতাআ এটা বড়ই নিন্দনীয় কাজ 
করেছেন। হযরত ওমর (রাষি.) 
উপস্থিত ছিলেন । তিনি বললেন: ইয়া 


ইজ্জত তো আল্লাহ, তার রাসুল ও 
মুমিন তথা সাহাবাদের 1 


গেলি ৮ পারার পা, 


(6454 
“তারপর আল্লাহ নাধিল করেন নিজের 
পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তার রাসুল ও 
মুমিনদের প্রতি 1২ 

এখানে রাসুলের সাথে সাহাবায়ে 
কেরামের আলোচনা । কুরআনের বহু 
জায়গায় এভাবে একসাথে তাদের 
আলোচনা আছে । তবুও তোমাদের 


রাসুলাল্লাহ! আমায় সুযোগ দিন, তার 
গর্দানটা উড়ায়ে দেই । রাসুল (সা.) 
বললেন: হে ওমর! বলছ কী! সে তো 
বদরের যুদ্ধে শরীক ছিল। যারা 
বদরের যুদ্ধে শরীক ছিল রাব্বুল 
আলামীন তাদের প্রতি উকি মেরে 
দেখেছেন-বাহ ! কত সুন্দর কাজ 
পক্ষে জিহাদ করছ । কী মজার কাজ! 
যাও! যা ইচ্ছে তোমরা করতে পার । 
আমি তোমাদের কে ক্ষমা করে 
দিলাম । সুবহানাল্লাহ । পিছনের 
গুলোও মাফ, অগ্রিমও মাফ | আল্লাহ 
যদি মাফ করে দেন তোমার সমস্যা 
কী? 


কুরআনে সাহাবীদের আলোচনা 
কুরআনের যেখানে আল্লাহর আলোচনা 
আছে । যেখানে রাসুলের আলোচনা 
আছে, সেখানে সাহাবায়ে কেরামের 
আলোচনা আছে। এর দ্বারা কী 
বুঝলেন? যেখানে আল্লাহর আলোচনা 


ভালো লাগেনা? 


সাহাবায়ে কেরাম 

সত্যের মাপকাঠি 

সাহাবায়ে কেরামের এত দাম হওয়ার 
মূল কারণ হল, রাসুলের (সা.) 
সোহবত ও সংস্পর্শ। তাই আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


০১7 25 ॥ 55৫৮1 
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“যখন তাদেরকে ঈমান আনতে বলা 
হয়েছে যেমন ঈমান এনেছে 5 
আবু বকর (রাযি.), ওমর (রাষি.), 
ওসমান (রাযি.), আলী (োযি.) ও 


আমরাও কি সেভাবে ঈমান আনব? 
আল্লাহ বলেন: সাহাবারা বেকুব নয় । 
আবু বকর উমর বেকুব নয় । তোমরা 
বেকুব । 

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাসুলের 
সোহবতের বরকতে এক নম্বর খাটি 
মানুষ হয়েছেন। এজন্য আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন: যারা দুই নম্বর, তিন 
নম্বর মানুষ আছ, পরবর্তীতে যারা 


আছে সেখানে সাহাবায়ে কেরামের 


আসছ তোমাদের দায়িত্ব হল, 


আলোচনা আছে । তারপরও তোমার 
কাছে ভালো লাগে না? তোমার 
আলোচনা এদের কারো সাথে নেই । 


আল্লাহর সাথে আছে। 
সাহাবাদের আলোচনা সবখানে, তবুও 
ভালো লাগে না? তাও বদনাম করো? 
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সাহাবায়ে কেরামের, অনুসরণ করা। 
৭9৬ 2হ | 
প্রত্যেকজন সাহাবী 
মাপকাঠি । 
হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী 
থানবী (রহ.) এ১৬-এর অর্থ লিখেন: 
প্রতিটা মানুষের মধ্যে ৩টি শক্তি থাকে: 
১. খাহেশ বা মনের চাহিদা পুরণের 
শক্তি । 


সত্যের 


যার'১৭ __00 আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


২.রাগ বা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার 
শক্তি । 
৩.জ্ঞান অর্জন করার শক্তি । 


বন্ধুদের সাথে যেমন নরম আচরণ 
করতেন, শক্রদেরকেও অনেক সময় 
মাফ করে দিতেন। আর যখন 


প্রতিটি শক্তির আবার ৩টি করে স্তর 


দেখতেন পারা যাচ্ছে না তখন 


আছে; নিম্নস্তর, উচ্চস্তর ও মধ্যস্তর । 


দুয়েকটা মেরে দিতেন । 


১. খাহেশের মধ্যত্তরের নাম হল 


৩. জ্ঞানের মধ্যস্তরের নাম হিকমত । 


ইফফত বা পবিত্রতা । আমাদের 
অনেকের খাহেশ পরিমাণে এত বেশি 
যে, কোনো ভেদাভেদ থাকে না। 
আবার অনেকের মোটেই নেই। 
বউয়ের হকও আদায় করে না। 
মধ্যমটা হল ইফফত | আল্লাহর হকও 
আদায় করে। স্ত্রীর হকও আদায় 
করে। তদ্রাপ খাওয়া দাওয়ার 
ব্যাপারেও, কেউ সুদ ঘুষ বাচ-বিচার 
করে না । আবার কেউ হালাল পেয়েও 
খায়না। 

২. রাগের নিম্নস্তর হল রাগই না 
থাকা । তাকে গালাগালি করে, ঘুষি 
মারে কিছু বলে না | তার বোনকে, 
মাকে গালি দেয় কিছু বলে না। 
উচ্চস্তর হল, কোন বাচ বিচার থাকে 
না, যাকে পায় ক্রসফায়ার | মধ্যস্তর 
হল, শুজাআত বা বীরত্ব । দুশমনকে 
ছাড় দেব না। বন্ধুর সাথে ভালো 
ব্যবহার করবো । সাহাবায়ে কেরাম 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
06175 0৩8 £৮৯1৩% ৩2 

“যাকে হিকমত দান করা হয় সে প্রভূত 

কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয় ।* 

হিকমত যাদের আছে তারা 

আল্লাহতেও বিশ্বাসী । রাসুলেও 


বলেছেন, রস 
এ ০৯৫ জর্গ এ এ 45 9 
77২6560515২ ০৫ 


ট 


উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবাদের 
উদাহরণ হল লবণের মতো |” 

খানা নষ্ট হলে লবণ দিয়ে ঠিক করে । 
তদ্রাপ উম্মতের আকীদার মধ্যে 
ঝামেলা দেখলে সাহাবাদের আকীদা 
কী ছিল তা দেখে আকীদা ঠিক 
করবে । উম্মতের আমলের মধ্যে 
বেশকম দেখলে সাহাবাদের আমল 
দেখে ঠিক করবে। আল্লাহ 


বিশ্বাসী | আল্লাহকে আল্লাহর হক আর 
রাসুলকে রাসুলের হক দিয়ে থাকে 
বলে না, রাসুল নুরের তৈরি । বরং 
বলে, মাটির তৈরি । বাকী জান্নাতী 
মাটির তৈরি । মধ্যম কথাটা বলে 
একেবারে ফালতু কথা বলে না। 

কিছু মানুষের বুদ্ধি এত বেশি, 
আল্লাহকেও বিশ্বাস করে না। বলে, 
দেখা যায় না তাই বিশ্বাস করি না। 
বাপকে তো তুমি দেখনি কিভাবে কর 
১48 হি 2.5 (প্রতিটা সাহাবী 
সত্যের মাপকাঠি) । খাহেশ এদের 
নিয়ন্ত্রণে ৷ রাগ এদের নিয়ন্ত্রণে | জ্ঞান 
এদের নিয়ন্ত্রণে । তাই হুযুর (সা.) 


অনুসরণ, অনুকরণ এবং মুহাব্বত 
করার তওফীক দান করুন । 


অন্ুলিখন: সানা উল্লাহ 


* আল-কুরআন, সুরা আাল-মননাকিকুন, ৬৩:৮ 

২ আল-কুরআন, স্তর আত-তওবা, ৯:২৬ 

৩ আল-কুরআন, সুর আল-বাকারা, ২:১৩ 

+ আল-কুরআন, সুরা আাল-বাকারা, ২:২৬৯ 

৫ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, জআায-বুহদ ওয়ার 
রাকারিক, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৫ 
হি. 5 ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২০০, হাদীস: 
৫৭২, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ফেব্রুয়ারি'১৭ 


তআত্তান্তহাদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


মাওলানা মিরাজ রহমান 


ভূমিকম্প কেন হয়? 
হাদীস শরীফে এসেছে, 
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“আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর নবী রাসূল (সা.) বলেন, 


হবে, কাউকে বিশ্বাস করে সম্পদ 


এমন সময় আসবে যখন তীব্র বাতাস 


গচ্ছিত রাখা হবে কিন্তু তার খিয়ানত 
করা হবে (অর্থাৎ যার সম্পদ সে আর 
ফেরত পাবে না), যাকাতকে দেখা 
ব্যতীত বিদ্যা অর্জন করা হবে, একজন 
পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে কিন্তু 
তার মায়ের সাথে বিরূপ আচরণ 
পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদে 
উচ্চৈঃস্বরে শোরগোল (কথাবার্ত) হবে, 
জাতির সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটি 
সমাজের শাসকরূপে আবির্ভূত হবে, 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি জনগণের নেতা 
হবে, একজন মানুষ যে খারাপ কাজ 
করে খ্যাতি অর্জন করবে তাকে তার 

খারাপ কাজের ভয়ে সম্মান প্রদর্শন 
করা হবে, বাদ্যযন্ত্র এবং নারী শিল্পীর 
ব্যাপক প্রচলন হয়ে যাবে, মদ পান 
করা হবে (বিভিন্ন নামে মদ ছড়িয়ে 
পড়বে), শেষ বংশের লোকজন তাদের 


যখন অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জিত 


পূর্ববর্তী মানুষগুলোকে অভিশাপ দেবে, 


প্রবাহিত হবে তখন একটি ভূমিকম্প 
সেই ভূমিকে তলিয়ে দেবে (ধ্বংস 
স্তপে পরিণত হবে বা পৃথিবীর 
অভ্যন্তরে ঢুকে যাবে) ।”১ 

এ হাদীসের মাঝে বিস্তারিতভাবে বলা 
হয়েছে যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 
জমিনে কখন ভূমিকম্পের আজাব 
প্রদান করা হয় এবং কেন প্রদান করা 


হয়। 

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (রহ.) বলেন, 
মহান আল্লাহ মাঝে মাঝে পৃথিবীকে 
জীবন্ত হয়ে উঠার অনুমতি দেন, যার 
ফলে তখন বড় ধরণের ভূমিকম্প 
অনুষ্ঠিত হয়। তখন এ ভুমিকম্প 
মানুষকে ভীত করে । তারা মহান 
আল্লাহর নিকট তাওবা করে, পাপ কর্ম 
ছেড়ে দেয়, আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় 
এবং তাদের কৃত পাপ কর্মের জন্য 
অনুতপ্ত হয়ে মুনাজাত করে। 
আগেকার যুগে যখন ভূমিকম্প হত, 
তখন সঠিক পথে পরিচালিত 


ফেব্রুয়ারি'১৭ ______ল্।। আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 


সৎকর্মীল লোকেরা বলত, “মহান 


কারণে । কিয়ামতের দিন আরেকটি 


আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন । 


বিজ্ঞান কী বলে? 

ভূতত্ব বিজ্ঞানের আলোকে ভূপৃষ্ঠের 
নীচে একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় রয়েছে 
কঠিন ভূত্বক। ভূত্বকের নীচে প্রায় 
১০০ কি. মি. পুরু একটি শীতল কঠিন 
পদার্থের স্তর রয়েছে। একে 
লিখোক্ষেয়ার (14079500916) বা 


ভূমিকম্পে পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে 
ধুলিকনায় পরিণত হবে এবং তা হবে 
ফেরেশেতা হযরত ইসরাফিল (আ.)- 
এর সিঙ্গায় ফুৎকারের কারণে, যাকে 


$2):4-$ ৭ এ হু ডিস 

(4৫৪ 
“জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 


বলা হয় 'দাক্কা' | যা হবে এক প্রচন্ড 
আওয়াজ । 

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে কঠিন 
শিলাত্বকের স্থানান্তরের কারণে ঘটে 


যখন তোমাদের ওপর থেকে আসমান 
থেকে আযাব নাযিল হলো তখন রাসূল 
(সা.) বললেন, 'আমি তোমার সম্মুখ 
হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" অথবা যখন 


যাওয়া ভূমিকম্প আমাদেরকে এ কথার 


কঠিন শিলাত্বক নামে অভিহিত করা 
হয়। আমাদের পৃথিবী নামের এই 
গ্রহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, কঠিন 
শিলাত্বক (লিখোস্ফেয়ার)সহ এর ভূপৃষ্ঠ 
বেশ কিছু সংখ্যক শক্ত শিলাত্বকের 
প্রেট (180০)-এর মধ্যে খ- খ- 
অবস্থায় অবস্থান করছে। ভূতত্ত 
বিজ্ঞানের আলোকে এ প্লেটের চ্যুতি বা 
নড়া-চড়ার দরুণ ভূমিকম্পের সৃষ্টি 
হয়। 


ভুমিকম্প বিষয়ক কুরআনতত্ত 

ভুমিকম্প বিষয়ে পবিত্র কুরআনে 
সূরায়ে যিলযাল নামে একটি সূরাই 
নাধিল করা হয়েছে। মানুষ শুধু কোন 
ঘটনা ঘটার কার্ষকারণ সম্পর্কে জানতে 
আগ্রহী হয় এবং ভূতত্ববিজ্ঞানও এ 
কার্ষকারণ সম্পর্কেই আলোচনা করে 
থাকে । কিন্তু কুরআনুল করীম একই 
সাথে কোন ঘটনা ঘটার কার্যকারণ 
বর্ণনার পাশাপাশি উক্ত ঘটনা থেকে 
শিক্ষনীয় বিষয় কি এবং এ ঘটনা 
থেকে অন্য আরো বড় কোন ঘটনা 
ঘটার সংশয়হীনতার প্রতি ইংগিত 
করে। ভূমিকম্প বিষয়ে কুরআনুল 
কারীমে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । 
একটি হল যিলযাল, যার অর্থ হল 
একটি বস্তর নড়াচড়ায় অন্য আরেকটি 
বস্ত নড়ে ওঠা। দ্বিতীয় শব্দটি হল 
দাক্কা, এর অর্থ হল প্রচ- কোন শব্দ বা 
আওয়াজের কারণে কোন কিছু নড়ে 
ওঠা বা ঝাকুনি খাওয়া । পৃথিবীতে 
বর্তমানে যেসব ভূমিকম্প ঘটছে, তা 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে 
কঠিন শিলাত্বকে চ্যুতি বা স্থানান্তরের 


তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব 


প্রতি ইংগিত করে যে, একদিন ওই 


নাযিল হলো তখন তিনি (সা.) 


“দাক্কা” সংঘটিত হবে, যার নাম 


বললেন, “আমি তোমার সম্মুখ হতে 


কেয়ামত । তখন এই চাকচিক্যময় 
দুনিয়ার সবকিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত 
হবে । মানুষ যেন কিয়ামতকে ভুলে না 
যায়, দুনিয়াকেই তার আসল ঠিকানা 
মনে না করে, তাই মাঝে মাঝে মহান 
আল্লাহ ভূমিকম্পসহ আরো অন্যান্য 
প্রাকৃতিক দূর্যোগ দিয়ে মানুষকে সতর্ক 
করে থাকেন । 


ভূমিকম্প একটি আজাব 


আশ্রয় প্রার্থনা করছি |” 

আবুশ শায়খ আল-ইস্পাহানী এ 
আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন, 
“বল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর, 
তোমাদের ওপর থেকে “আসমান 
থেকে যার ব্যাখ্যা হলো, তীব্র শব্দ, 
পাথর অথবা ঝড়ো হাওয়া; আর অথবা 
“তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব 
পাঠাতে সক্ষম" যার ব্যাখ্যা হলো, 
ভূমিকম্প এবং ভূমি ধ্বসের মাধ্যমে 


আল্লাহ মহান পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 

করেছেন, 
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পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়া । 


বান্দার ওপর আযাব কেন আসে? 
হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণত রসুল 
(সা.) ইরশাদ করছেন, যখন আমার 
উম্মত যখন ১৫টি কাজে লিপ্ত হতে 
শুরু করবে তখন তাদের প্রতি বালা 


“বল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
ওপর, তোমাদের ওপর থেকে 


মসীবত আপতিত হতে আরম্ভ করবে । 
কাজগুলো হলো: 


(আসমান থেকে) অথবা তোমাদের 


১. গনীমতের মাল ব্যাক্তিগত সম্পদে 


পায়ের নীচ থেকে আযাব পাঠাতে 


পরিণত হবে । 


সক্ষম, অথবা তিনি তোমাদের দল- 
উপদলে বিভক্ত করে একদলকে 
আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 
করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম | 


সহীহ আল-বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, 

১5450 45 এ ৮৮১৪ 
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২. আমানতের সম্পদ পরিনত হবে 
গনীমতের মালে । 

৩. যাকাত আদায় করাকে মনে করবে 
জরিমানা আদায়ের ন্যায় । 

৪. স্বামী স্ত্রীর বাধ্য হবে । 

৫. সন্তান মায়ের অবাধ্য হবে | 

৬. বন্ধু-বান্ধবের সাথে স্বদব্যাবহার 
করা হবে। 

৭. পিতার সাথে করা হবে যুলুম | 

৮. মসজিদে উচৈৈস্বরে হট্টোগোল 
হবে। 


ফেব্রুয়ার'১৭ __বাঁআ্ললরলললল্্য্। আত্তান্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


৯. অসাম্মানী ব্যাক্তিকে জাতির নেতা 


বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ভূমিকম্প 


দুর্যোগ ডেকে আনে | কুরআন এবং 
হাদীসে আদ, সামুদ, কওমে লুত এবং 


মনে করা হবে। সংগঠিত হতো, ওমর ইবনে আবদুল 
১০. ব্যাক্তিকে সম্মান করা হবে তার আযীয (রহ.) তার গভর্নরদের দান 
অনিষ্ট থেকে বাচার জন্য । করার কথা লিখে চিঠি লিখতেন | 
১১. প্রকাশ্যে মদপান করা হবে । 
১২. পুরুষ রেশমী পোষাক পরবে । ভূমিকম্প কিয়ামতের আলামত 
১৩. গায়িকা তৈরি করা হবে । হাদীস শরীফে এসেছে, 


১৪. বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হবে । 

১৫. পূর্ববর্তী উম্মতদের (সাহাব, 
তাবেঈন) প্রতি অভিসম্পাত করবে 
পরবর্তীরা | 

এ কাজগুলি যখন পৃথিবীতে হতে শুরু 
হবে তখন অগ্নীবর্ধী প্রবল ঝড়, 
ভূমিকম্প ও কদাকৃতিতে রূপ নেওয়ার 
অপেক্ষা করবে । এখন একটু চিন্তা 
করা উচিত যে আমরা এগুলোর 
মাঝেই লিপ্ত রয়েছি। আর যখন 
আমাদের ওপর মুসীবত আসে তখন 
প্রকৃতির বা মানুষের বা অন্যান্য 
জিনিসের দোষ দেই । আল্লাহ তায়ালা 
প্রদত্ত যে সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
সম্মুবীনী আমরা হই তা আসলে 
আমাদের গুনাহের কারণেই এত 
আযাব । 


ভূমিকম্প হলে করণীয় কী? 
যখন কোথাও ভূমিকম্প সংঘটিত হয় 
অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝড়ো বাতাস বা 
বন্যা হয়, তখন মানুষদের উচিত মহান 
আল্লাহর নিকট অতিদ্রুত তওবা করা, 
তার নিকট নিরাপত্তার জন্য দুআ করা 
এবং মহান আল্লাহকে অধিকহারে 
স্মরণ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা 
যেভাবে রাসূল (সা.) সূর্য গ্রহণ দেখলে 
বলতেন, 
258১15296০৪ 
9১০০1 29১9 
“যদি তুমি এরকম কিছু দেখে থাক, 
তখন দ্রুততার সাথে মহান আল্লাহকে 
স্মরণ কর, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
কর” 
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০ 
“আবু হুরায়রা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, 
“কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না 
ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক 
পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় 
সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ 
পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে । হোরজ 
অর্থ খুন-খারাবী) তোমাদের সম্পদ 
এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে 1”? 
পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে 
বলা হয়েছে যে, জলে স্থলে যে বিপর্যয় 
সৃষ্টি হয় তা মানুষেরই কৃতকর্মের 
ফল । আল্লাহপাক মানুষের অবাধ্যতার 
অনেক কিছুই মাফ করে দেন। 
তারপরও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। 


আইকার অধিবাসীদের ভূমিকম্পের 
দ্বারা ধ্বংস করার কাহিনী বিভিন্ন 
আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে । 


একটু ভাবুন তো... 

সামান্য এ ভূমিকম্পেই সম্পদের মায়া 
ছেড়ে আমরা রাস্তায় নামছি। এটা 
যখন আরো বাড়বে, তখন সম্পর্কের 
মায়াও ছেড়ে দেবো আমরা | নিজেকে 
বাচানোর চেষ্ঠায় ব্রতী হবো সবাই । 
যখন তা রচাইতেও আরো বাড়বে 
তখন যেই মা দুধ খাওয়াচ্ছেন তিনিও 
গর্ভের শিশুকেও বের করে দেবেন। 
ছিলাম, কে টের পেয়েছে, কে টের 
পায়নি, চেয়ার টেবিল নড়ছিলো কিনা, 
ফ্যান দুলছিলো কিনা এসব গবেষণা 
পরে করলেও হবে। আগে করা 
দরকার তওবা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা 
চাওয়া । সবচেয়ে বড় কথা হল, এটি 
আল্লাহ কর্তৃক একটি নিদর্শন | যাতে 
করে মানুষ স্বীয় অপরাধ বুঝতে সক্ষম 
হয়। ফিরে আসে আল্লাহর পথে । 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
আন্তরিকতার সাথে খাটি তওবা করার 
তওফীক দান করুন | আমীন | 


কুরআন নাধিল হওয়ার পূর্বেকার 
অবাধ্য জাতিসমুহকে আল্লাহপাক গবি 
দিয়ে ধ্বংস করেছেন। সেসবের 
অধিকাংশ গযবই ছিল ভূমিকম্প । 
ভুমিকম্প এমনই একটা দুর্যোগ যা 
নিবারন করার মতো কোনো প্রযুক্তি 
মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি ৷ এর 
পূর্বাভাষ পাওয়ার মতো কোন প্রযুক্তি 
মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে 
পারেনি । হাদীস শরীফেও 
একাধিকবার বলা হয়েছে যে, মানুষের 
দুক্কর্মের জন্যই ভূমিকম্পের মতো মহা 


» আত-তিরমিযী, আল-জামিডউল কবীর 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 

সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৯৫, হাদীস: ২২১১ 

২ আল-কুরআন, সরা আাল-আনআম, ৬:৬৫ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৬, পৃ. ৫৬, 

হাদীস: ৪৬২৮ 

* আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৩৯, 

হাদীস: ১০৫৯ 

« আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৩৩, 

হাদীস: ১০৩৬ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

২৪. হৃদয়ের আলো নির্বাপণকারী 
৩৩ ৫৪ ৩2 ০১০৫ এ ও| 
৮6155865818 
রঃ ০৫ রি ৩ ৰ ৮ সা 5 
এ 203 8575 ৪ি৫ এ5 এও 42 
পু 1 20৫ ৪ ও এ 
০১১4৩134২৮4 ৩ ও ও 
31162 250 ১ 58525 ৩১ এ 
৫ ০০৫ 1 ৩ 5 
১৫ ১৩ শা 053 95 ৩০ ০০৮ 
& 567০ 2 প156 ৮৫ ১5522 
(০৮৮9813 3ত] ভন্ড ও 4 ১০৮5 
হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল সো.) ইরশাদ করেন, 
হৃদয়ে ফেতনা বিস্তৃতি লাভ করে 
যেমন- ঘুমন্ত ব্যক্তির দেহে চাটাইয়ের 
ছাপ লাগে । যে হদয় ফেতনা আহরণ 
করে, তাতে একটি কালো দাগ পড়ে । 
যে হদয় তা প্রত্যাখ্যান করে, তাতে 


ফেব্রুয়ারি”১৭ 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 
একটি শুভ্র দাগ পড়ে। এমনকি 
হৃদয়সমূহ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: 
এক. কালো-ধুসর টলায়মান পানির 
পাত্রের ন্যায় হৃদয় । ভালোকে আহরণ 
করে না । মন্দকে প্রত্যাখ্যান করে না। 
বরং মন যা চায়, তাই করে । 
দুই. সাদা-শুভ্র হৃদয়, যাতে কোনো 
ফেতনা বিস্তার লাভ করতে পারবে না 
যতদিন . আসমান-জমিন টিকে 
থাকবে 1” 
ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রেহ.) বলেন, 
“ধীরে ধীরে হৃদয়ে ফেতনা বিস্তার লাভ 
করাকে তুলনা_ করা হয়েছে ঘুমন্ত 
ছাপ পড়ার সাথে । উক্ত হাদীসে 
মানব-হদয়কে দু'ভাগে বিভক্ত করা 
হয়েছে; 
এক. যে হৃদয় ফেতনাকে স্পঞ্জের 
মতো চুষে নেয় । ফলে তাতে একটি 
কালো দাগ পড়ে। যত ফেতনা-ই 
আসে সবই তৃষ্তার্তের ন্যায় পান 


ব্যাখ্যা । যখন হৃদয় কালো ও দুর্বল 
হয়ে পড়ে তখন দুটি ধ্বংসাত্মক 
বিপদের সম্মুণীন হতে হয় । 

(ক) ভালোকে মন্দ মনে হওয়া 
ভালোকে সে বুঝতে পারে না । মন্দকে 
প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কখনো 
কখনো এ-রোগ তার হৃদয় গেঁড়ে 
বসে । তখন সে ভালোকে মন্দ মনে 


(খ) মনের অনুসরণ ও প্রবৃত্তিপূজা 
করতে গিয়ে রাসূল (সা.)-এর আনীত 
দীনের বিরোধিতা করা । নফসের 
অনুকরণ ও আনুগত্য করা । 
দুই. যে হৃদয় সাদা-শুভ্র । ঈমানের 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


এ-হাদীসটি আজকের দিনে কতো 


আচ্ছাদিত করে ফেলে । সেই 


চরম বাস্তবতা! ফেতনাকে আহরণ 


ভয়াবহতার কথাই আল্লাহ বলেছেন, 


করার পর তা তো আহরণকারীর মাঝে 
প্রভাব বিস্তারকারী আলামত রেখে 
যাবেই! 
ঠিক চাটাইয়ে ঘুমানো ব্যক্তির মতো 
যে, চাটাই তার দেহে একটু ছাপ রেখে 
যাবেই! তবে এ-আলামত বা দাগ 


“কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই 
তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে 
দিয়েছে ।””* 

ইমাম ইবনুন নুহাস (রহ.) বলেন, 
“গোনাহের কাজে অধিকহারে লিপ্ত 
হওয়ার কারণে অন্তরে ভালো-মন্দ 


অন্তরের অবস্থা ভেদে বিভিন্ন ধরনের 


পার্থক্য করার শক্তি লোপ পায় এবং 


হতে পারে । যখনই এ-ফেতনাকে 
প্রত্যাখ্যান করা হয়, তার হদয়ে আলো 
বেড়ে যায় । আর যখনই তা গ্রহণ করা 
হয়, হৃদয়ের আলো নিভে যায় 
অন্ধকার-জুলমত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে 
নাউযুবিল্লাহ! হৃদয়ে ঈমানের আলো 
নির্বাপিত হবে না বা কেন? অথচ তা 
সেই ব্যক্তির হৃদয়, যে হারাম বস্ততে 
দৃষ্টিপাত করে। আল্লাহর কালামের 
পরিবর্তে গানে-গানে তার সময় কাটে 
ফলে তার হৃদয়ে নেফাক সৃষ্টি হয় 
রাসূল (সা. ) ইরশাদ করেন, 


2৯ 5১ কাজি রে ১৪ ৬৯) 

59355005500 ০:৮0 
“আমার উম্মতের একদল ব্যক্তি রেশমি 
কাপড়, মদ ও বাদ্য-বাজনাকে হালাল 


4০8 এ ০০৫55 ০৪৬৪৭ 
রঃ শিরিন 
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[05:50] ধর্থ ০০৯৮5 
আবু হুরাইরা (োযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “বান্দা 
যখন একটি গোনাহ করে, তার অন্তরে 
তখন একটি কালো দাগ পড়ে । যদি 
তওবা করে, অন্তর পবিত্র হয়ে যায় । 
যদি গুনাহের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, কালো 
দাগ বাড়তে থাকে । এমন কি তার 
অন্তরকে অবাধ্য করে তোলে । অন্য 
রেওয়ায়তে আছে, তার অন্তরকে 


প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতাও উবে 
যায় । কারণ, যখন অন্তরে অধিকহারে 
গোনাহের প্ররোচনা আসে, চক্ষু যখন 
অধিকহারে বস্তু অবলোকন করে, তখন 
ধীরে ধীরে অন্তর থেকে উক্ত গোনাহের 
ভয়াবহতা চলে যায় । এমনকি মানুষ 
সেটাকে গোনাহই মনে করে না; 
সেটাকে পাপকর্মই ভাবতে পারে না। 
কারণ, বারবার ঘটার ফলে ব্যাপারটা 
যে হালকা হয়ে গেছে! 

..তাই তো ইমাম আবুল হাসান আয- 
যাইয়াত (রহ.) বলতেন, আন্লাহর 
কসম! আমি গোনাহ-বেদআত বেড়ে 
যাওয়াকে পরওয়া করি না । আমি ভয় 
করছি শুধু গুনাহের সাথে মানুষের 
সখ্যতা হয়ে যাওয়াকে । কারণ, 
কোনো মানুষ একটি বন্ত বারবার 
অবলোকন করলে তার প্রতি একপ্রকার 
সখ্যতা গড়ে ওঠে । আর যখন বস্তুটির 
সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে, তখন তার 
মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার বিষয়টাও 
গৌণ হয়ে পড়ে 1” 


নজরের হেফাজত করার কারণে কলবে 
নূর পয়দা হয়, যা ব্যক্তির চোখ, 
মুখাবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায় । 
তেমনিভাবে নজরের হেফাজত না করা 
অন্তরে জুলমত পয়দা করে। যা 
ব্যক্তির চেহারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ 
পায়। হয়ত এ-কারণেই আল্লাহ 
তাআলা নূর সম্পর্কিত আয়াতটি নজর 
হেফাজতের আয়াতের পরেই উল্লেখ 
করেছেন । নূর সম্পর্কিত আয়াত: 


1০24 ০ ££5 
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82%60%80- ০৮$8৩৬৩৪ 
'আল্লাহ নভোম-ল ও ভূম-লের 
জ্যোতি, তার জ্যোতির উদাহরণ যেন 
একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি 
প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচপাত্রে 
স্থাপিত, কীচপাত্রটি উজ্ভ্বল নক্ষত্র 
সদৃশ । তাতে পুত-পবিত্র রা 

তৈল প্রজবলিত হয়, যা পূর্ব 

নার পশ্চিমমুখীও নয় মি 
না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত 
হওয়ার নিকটবর্তী । জ্যোতির ওপর 
জ্যোতি । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ 
দেখান তার জ্যোতির দিকে । আল্লাহ্‌ 
মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ রাগ? করেন 
এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত ৬ 

নজর হেফাজত সম্পর্কিত আয়াত: 
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৪৬৯৬ 
“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন বর 
দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের 
হেফাজত করে । এতে তাদের জন্য 
খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা 
করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন । 
ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা 
যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং 
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৫ 


দের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে । 
রা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান 


আহমদ ইবনুল কাসিম আত-তুসী 
(রহ.) বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে 


৮ 


ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না 


2 ৫] | 


হাম্বল (রেহ.) যখন কোনো খিস্টান 


রে এবং তারা যেন তাদের মাথার 
ডুনা বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং 
রা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, 


৫ 


দেখতেন, চোখ বন্ধ করে ফেলতেন 
এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর 


্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পপুত্র, 
ভগ্রিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভূক্ত বাদী, 


সখ এ] 


অপবাদ দেয় এবং তাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে, তার প্রতি তাকানোর 


গ 


নকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা 
নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, 


সক্ষমতা আমার নেই ।” 
তার সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে, 


তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন 
তাদের গোপন সাজ-সঙ্জা প্রকাশ 
করার জন্য জোরে পদচারণা না করে 
মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র 
সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা 
সফলকাম হও 1” 


“তিনি ইনুদী-খিস্টান দেখলেই চোখ 
বন্ধ করে ফেলতেন। তিনি বলতেন, 
তোমরা এ-ব্যাপারে আমার অনুসরণ 
করো না। কারণ, আমার পূর্ববর্তী 
কাউকে আমি এমন করতে দেখি নি। 
কিন্তু আমি যারা আল্লাহকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে তাদের প্রতি তাকাতে 


হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা 
চোখের ব্যভিচার, যেটি কলবের নূরকে 
নিম্প্রভ করে, দৃষ্টিশক্তিকে নিভিয়ে 
দেয় | রাসূলুল্লাহ (সা.) সূর্যগ্রহণের 
নিদর্শন এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার 
ব্যাপারে সূর্যপ্রহণের নামাজের খুতবায় 
যা বলেছেন, হয়ত তা এদিকেই ইঙ্গিত 
করে । আল্লাহই ভালো জানেন । 
অত্যাচারী-জালিম ও পাপিষ্টদের 
চেহারায় দৃষ্টিপাত করা নিঃসন্দেহে 
দৃষ্টিপাতকারীর অন্তরে সেই জালিম- 
পাপিষ্ঠের বদগুণগুলো অঙ্কিত করে। 
ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (রহ.) 
দেখাও ভুল। তোমরা এসব নষ্ট- 
ভরষ্টদের প্রতি যদি তাকাও, শুধু 
তাদেরকে দ্ৃণাভরে প্রত্যাখ্যানের 
নিয়তেই তাকাও | নইলে তোমাদের 
আমল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।৮ 
তিনি আরও বলেন, “তাদের আলিশান 
অট্টালিকা-প্রাসাদ ও চলার পথে 
করো না।” 

তিনি জালিমদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ 
হয়ত তোমার চক্ষু নষ্ট করা হবে, নয়ত 
তোমার সামনে জালিম- 
পাপিষ্ঠদেরকেই দেখবে এ-দুটির 
একটা বেছে নাও । আমি আমার চক্ষু 
নষ্ট হওয়াকেই পছন্দ করব ।'১ 


পারি না ।”১২ 

আহমদ ইবনে হারব রেহ.) বলতেন, 
“বান্দার কলবের জন্যে সবচেয়ে 
উপকারী হলো আল্লাহঅলাদের 
সুহবত-সান্লিধ্য এবং তাদের কর্মকা- 
অবলোকন করা । পক্ষান্তরে বান্দার 
কলবের জন্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো 
পাপিষ্টদের সাথে সং্বব ও তাদের 
কর্মকা- অবলোকন করা 1১৩ 


জুরাইজ নামক জনৈক আবেদের 
ঘটনায় রয়েছে আমাদের জন্যে শিক্ষা: 
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108 কত ৩ ৩৬ 
আবু হুরাইরা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
“জুরাইজ নামক এক আবেদ ছিল। 
তিনি ইবাদতের জন্যে একটি আশ্রম 
বানিয়েছিলেন ৷ সেখানে তিনি অবস্থান 
করতেন । একদিন তিনি তাতে 
অবস্থান করছিলেন । তিনি নামাযে মগ্ন 
ছিলেন। তার মা এসে বললেন, হে 
জুরাইজ! তিনি বললেন, হে আমার 
পালনকর্তা! একদিকে আমার মা 
ডাকছেন, অন্যদিকে আমার নামায 
আমি এখন কী করব? অতঃপর তিনি 
নামাযে মশগুল হয়ে যান। মা ফিরে 
যান। দ্বিতীয় দিন আবারো তিনি 
নামাযে মগ্ন ছিলেন। মা এসে ডাক 
দিলেন, হে জুরাইজ! তিনি বললেন, 
হে আমার পালনকর্তা! একদিকে 
আমার মা ডাকছেন, অন্যদিকে আমা 
নামায আমি এখন কী করব? অতঃপ 
তিনি নামাযে মশগুল হয়ে যান । মা 
ফিরে যান । পরদিন আবারো নামাযের 
অবস্থায় মা এসে ডাক দিলেন । হে 
জুরাইজ! তিনি বললেন, হে আমার 
পালনকর্তা! একদিকে আমার মা 
ডাকছেন, অন্যদিকে আমার নামায 


ফেব্রুয়ার'১৭ ____'্। আত্তার্তহীদ ২৬ 
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আমি এখন কী করব? অতঃপর তিনি 
নামাযে মশগুল হয়ে যান । তখন মা 


মাধ্যমে নিয়মিত নষ্ট-ভ্রষ্ট ও বেশ্যা 
মেয়েদের চেহারা দেখে উপভোগ 


বললেন, (বেদদুআ করে) আল্লাহ! 


করছে তাদের অবস্থান কোথায় হবে? 


তাকে বেশ্যার মুখ না দেখিয়ে মৃত্যু 
দিও না। এদিকে জুরাইজের ইবাদত 


একটু চিন্তা করুন?! 


ইয়াহয়া ইবনে হুবাইরা (রহ.) নিজের 


বনী ইসরাইলে খ্যাতি লাভ করল। 
তাদের মাঝে এক অপূর্ব সুন্দর বেশ্যা 


ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, “আমার সাথে 
গ্রামের এক ব্যক্তির সাথে লেনদেন 


রমণী ছিল । সে বলল, যদি তোমরা 


ছিলো | সে উদ্দেশ্যে আমি তার গ্রামে 


চাও আমি জুরাইজকে আমার ফাদে 
আটকাবো | অতঃপর মেয়েটি তার 
পিছু নিল। তিনি তাকে পাত্তা দিলেন 


গেলাম । তাকে পেলাম না। তার 
অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে রাত 
হয়ে গেলো । আমি র জন্যে 


না। অতঃপর মেয়েটি জুরাইজের 


তার বাড়ির ছাদে উঠলাম । আমি 


আশ্রমে থাকা রাখালটির কাছে এলো । 
তাকে ফাদে আটকিয়ে তার সাথে 


শুনলাম, কিছু লোক অশ্রীল কথাবার্তায় 
মশগুল | তাদের কাছে জানতে চাইলে 


ব্যভিচারে লিপ্ত হলো । ফলে গর্ভবতী 


তারা বললো যে, তারা দিনের বেলায় 


হয়ে বাচ্চা জন্ম দিলো । অতঃপর 


মদ প্রস্তুত করে থাকে | রাতের বেলায় 


মেয়েটি এ-কথা বলতে লাগল যে, 
বাচ্চাটি জুরাইজের ওরস থেকে । 
লোকেরা এসে তাকে আশ্রম থেকে 
নামালো এবং আশ্রমটি মাটির সাথে 


তা সেবন করে অশ্রীল কথাবার্তা বলে । 
আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি 
এখানে রাতযাপন করব না । জিজ্ঞেস 
করা হলো, কেন? আমি বললাম, আমি 


মিশিয়ে দিলো । তারা তাকে মারধর 


শঙ্কিত যে, তাদের উপর আল্লাহর 


করতে লাগল । জুরাইজ বললেন, 


আজাব ও অসন্তুষ্টি এসে পড়বে আর 


তোমাদের কী হলো? তারা বলল, তুমি 
এ বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছো 


আমিও তাদের মধ্যে হয়ে যাব। 
বাস্তবে যদি আজাব নাও আসে, তবুও 


ফলে বাচ্চা জন্ম হয়েছে। তিনি 
বললেন, বাচ্চা কোথায়? তারা তাকে 


অন্তরে রূঢুতা তো প্রবেশ করবেই । 
এসব কথা শোনার কারণে আল্লাহর 


নিয়ে এলো । তিনি বললেন, আচ্ছা 


স্মরণে গাফলত আসবেই । অতঃপর 


রাখো, আমি একটু নামায পড়ে নিই 
নামায পড়ে তিনি বাচ্চার কাছে 


আমি উক্ত স্থান ত্যাগ করলাম 1” 
ওয়াহাব ইবনে ইসমাঈল (রহ.) 


এলেন। তার পেঠে গ্ঁতো দিয়ে 


বলেন, আমরা একদিন সুফিয়ান 


বললেন, এই ছেলে! তোমার বাবা 


আস-সওরী (রহ.)-এর কাছে বসে 


কে? বাচ্চাটি উত্তরে বলল, অমুক 


ছিলাম । পূর্বোল্লিখিত দলভুক্ত জনৈক 


রাখাল! এ আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে 


ব্যক্তি আমাদের পাশ দিয়ে গেল। 


লোকেরা জুরাইজকে চুম্বন করতে 


সুফিয়ান তার দিকে তাকালেন আবার 


লাগল এবং হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 


আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন । 


তোমার আশ্রমটা আমরা স্বর্ণ দিয়ে 


অতঃপর বললেন, তোমাদের পাশ 


নির্মাণ করে দিই? তিনি বললেন, না, 


দিয়ে কোনো বিপদগ্রস্থ, অন্ধ কিংবা 


যেমন ছিল, তেমনিই মাটি দিয়ে নির্মাণ 


প্রতিবন্ধী ব্যক্তি গেলে তোমরা তার 


করে দাও । অতঃপর তারা তাই 
করল 1১৪ 
এ-ঘটনায় আমাদের জন্যে শিক্ষণীয় 
বিষয় হলো, জুরাইজের মা জুরাইজের 
জন্যে যে বদদুআ করেছিলেন, তা 
আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন । তা 
হলো বেশ্যার চেহারা দেখার আগে 
যেন তার মৃত্যু না হয়। তো অনুমান 
করুন, যারা টেলিভিশন-ভিডিওর 


সুস্থতা কামনা করবে । অথচ এ-সব 
ব্যক্তি তোমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে 
তোমরা তাদের সুস্থতা কামনা করছ 
না?!” [চলবো 


/ (ক) মা আদ-সহীহ দারু 
লেবনান, রঃ ্ পৃ. ১২৮, হাদীস: ২৩১ 
(১৪৪); (খে) আগা আল- 
মিনহাজ শরহ সহীহহি মুসলিম ইবানিল 


হাজ্জাজ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
. ১৩৯২ হি, ৯১) খ. ২, পৃ. ১৭২ 
আল-জওযিয়া, ইগাসাতুল 

শয়তান, 


ন্‌ জাত, বয়রুত ১ লে বনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১০৬, 

: ৫৫৯০ 

$ কে) আত-তিরমিযী, আাল-জামিউল কবীর 
_ আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 

সিরিয়া, খ. ৫&, পৃ. ৪৩৪, হাদীস: ৩৩৩৪; 
(খ) _ ইবনে _ হিববান,  আস-সহীহ, 
£ ১৪১৪ হি. ল 


দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. ₹ 
১৯৮৭ খি.)ং পৃ. ১০৫-১০৬; (খে) দেখুন: 
ইবনে কাইয়িম' আল-জওষিয়া, ইগাসাতুল 
লাহফান মিন মাসারিদিশ শয়তান, খ. ১, 
৬ পৃ ১৩-৭৪ 

১ আল-কুরআন, সুরা আন-নূর, ২৪:৩৫ 
+ আল-কুরআন, সরা আন-নুর, ২৪:৩০-৩১ 
* আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল 
আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসাফিয়া 
আস-সাআদা, কায়রো, মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৯৪ হি. _ ১৯৭৪ খরি.), খ. ৭, 
পৃ. ৩৯ 
৯ আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল 
আলির ওযা তাবাকাতিল আসকিরা নখ. 
৭, পৃ ৪০ 

+* আবু নুআইম আল-আসবাহানী, হিলয়াতুল 
জাওনিরা ওরা তাবাকাতল জাকিয়া. 
১৬১ পৃ. ৩৮৭ রা 

ওয়াল মিনাহিল মারইয়া, যা, আলিমুল কিতাব, 
রাত লেবনান, রা পৃ. ৩৬৯ 

ওয়াল মিনাহিল মারইয়া, খ. ১, পৃ. ৩৬৯ 
১ আশ-শা'রানী, তানবাঁছল ম্বগতাররীন, 
£ কায়রো, 


»৪ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, 
১০১৯৭৬-১৯৭৭, হাদীস: ৮ (২৫৫০) 
আন _মাতানিস সিহাহ, 

মুওয়াস্সাসাতুস সা'দিয়া, রিয়াদ, উদ 

আরব, খ. ১ কা) পৃ ১৭. 

** আবু আল-আসবাহানী, 


আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসিয়া, রি 
৬, পৃ. ৩৮৭ 


ফে্ুয়ারি'১৭ ______77-) আত্তার্তহীদ ২৭ 
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ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


বিষয়: ব্যাংকিং সমস্যা ও সমাধান 


পরিচালনা করে থাকে, তখন তাদের 


সমস্যা: বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত 
ইসলামী ব্যাংকসমূহে অর্থ জমা রেখে 
তার লভ্যাংশ গ্রহণ করা ও ভোগ করা 
বৈধ হবে কিনা? 


দেয়া মুনাফা ও লভ্যাংশ নেয়া জায়েয 
ও বৈধ হবে। আর যদি বাস্তবে 
ইসলামী শরীয়াহ না করে তখন তার 
দায়ভার ও গুনাহ তাদের ওপর হবে । 


করি । আমার দুধ পান করার আড়াই 
বছর পর আমার এক খালাত বোনের 
জন্ম হয়। পরে ২০০৯ সালে আমার 
ওই খালাত বোনের সাথে আমার বিয়ে 
হয়। তখন দুধ বোনের বিয়ে যে 


কুরআন-হাদীসের আলোকে সবিস্তারে 
জানিয়ে মুসলিম উম্মাহকে হালাল- 
হারাম পার্থক্য করে চলার সুযোগ 
দানে বাধিত করলে আল্লাহর নিকট 


শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, 
বর্তমান প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক 
কর্তৃপক্ষ যখন তাদের যাবতীয় ব্যাংকিং 
কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক 
পালন করার ঘোষণা দিয়েছে এবং 
তাদের উপদেষ্টা হিসেবে দেশের বিজ্ঞ 
আলেমদেরকে নিয়ে শরীয়াহ বোর্ড 

করেছে এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
তাদের নিকট টাকা 
জমাদানকারীদেরকে ইসলামী 
শরীয়তের ব্যবসা পদ্ধতি মোদারাবা 
হিসাবে লভ্যাংশ দেয়ার দাবী করে 
থাকেন, তাদের উক্ত প্রতিশ্রতি ও 
ঘোষণা হিসাবে তাদের ব্যাংকে 
জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ নিয়ে নিজের 
যে কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে । 
এবং দান-সদকা করাও ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও বৈধ 


হবে । 
উল্লেখ্য যে, ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
বাস্তবে যদি তাদের বিনিয়োগ পদ্ধতি 
তাদের প্রতিশ্রতি ও ঘোষণা 
মোতাবেক ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী 


ফেব্রুয়ারি'১৭ 


টাকা জমাদানকারীদের ওপর হবে না । 
দুররুল মুখতার, ৫/৬৪৫; হেদায়া, 

৩/২০২; মাজমাউল আনহার, 488৬; 
বাহরুর রায়েক, 4২৬৩ 


বিষয়: হুন্ডি ব্যবসা 

সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে, 
হুন্ডির মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা 
বা হুর ব্যবসা করা শরীয়তসম্মত কি 
না? যদি শরিয়ত সম্মত না হয়ে থাকে 
তাহলে বিদেশ থেকে বৈধ পন্থায় টাকা 
আদান-প্রদানের কোনো ব্যবস্থা আছে 


কিনা? 
কাইছার হামিদ 


হারাম তা আমি জানতাম না । এখন 
আমি ২ সন্তানের জনক | কিছুদিন 
পূর্বে আমি দুধ বোনের বিয়ে হারাম 
হওয়া সম্পর্কে এক হুযুর হতে শুনি । 
আমি এখন খুবই চিন্তিত । কী করব? 
ভেবে পাচ্ছি না। 

এক আলেম বলেছেন, যেহেতু আমার 
স্ত্রীর জন্ম আমার দুধ পান করার 
আড়াই বছর পর । সুতরাং কোনো 
অসুবিধা হবে না । 

এখন জানার বিষয় হল, আমার বিয়ে 
বহাল রাখার শরীয়তসম্মত সুরত 
আছে কিনা? দলীলসহ জানালে খুশি 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: হুন্ডি অর্থাৎ দু'দেশের 
মুদ্বার বিনিময় এটি যদি সরকারিভাবে 


তখন 
সরকারিভাবে বেআইনি হওয়ার কারণে 
নিষিদ্ধ । কিন্তু সরকারি কোন ধর- 
পাকড়ের আশঙ্কা না থাকলে তখন 
শরীয়তের দৃষ্টিতে তাতে কোনো 

অসুবিধা নেই । 
বাদায়েয়ুস সানায়ে, ৪/৪৮৮ ফতাওয়ায়ে 
আলমগিরী, ৩২২৪; ফাতহুল কাদীর, 
৬/২৬৭; হেদায়া, ৩৯১; ফতাওয়ায়ে দারুল 
উলুম দেওবন্দ, ১৪/৪৮৮; ফতাওয়ায়ে 
উসমানি, ৩২০৮ 


বিষয়: দুধ বোনের বিয়ে 
আমার খালাম্মা থেকে আমার জন্মের 
পর ১ম দিন হতে ১৬ দিন দুধ পান 


হব। 
মো. কামাল হোসাইন 


শরয়ী সমাধান: যখন স্বামী কামাল 
হোসাইন তার জন্মের ২ বছরের ভেতর 
তার খালাম্মা থেকে দুধ পান করেছে 
তখন তার জন্য উক্ত খালাম্মার কোনো 
মেয়ের সাথে বিয়ে করা না-জায়েয ও 
হারাম । যদিও মেয়ে দুধ পান করার 
আড়াই বছর বা তিন বছর পরে জন্ম 
হয় তখনও উক্ত দুধ বোনের সাথে 
বিয়ে করা জায়েয হবে না। সুতরাং এ 
ব্যাপারে উক্ত মৌলভীর কথা শরীয়ত 
পরিপন্থী ও ভিত্তিহীন । অতিসত্তর 
তাদেরকে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক 
হয়ে যেতে হবে। না হলে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক পুরো জীবন হারাম ও 
না-জায়েয হবে । 


[| আত্তান্তহীদ ২৮ 
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সুরা আন-নিসা: ২৩, হাদীস, মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ২৭৩; ফতাওয়ায়ে শামী: 
(যোকারিয়া) ৪/৪১০ মাজমাউল আনহার; 
ফতাওয়ায়ে আলমগীরী:১/৪১৮; আল- 
মাউসুআতুল ফেব্রৃহিয়্যাহ আল-কুআইতিয়্যাহ: 
২২/২৪৭; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৭/৪৯৪ 


বিষয়: কুল্লামা তালাক 
সমস্যাঃং দু'ব্ক্তির মাঝে কথা 
কাটাকাটির একপর্যায়ে এক ব্যক্তি 


দেয় এবং এভাবে তারা ঘর-সংসার 
করতে থাকে; তখন তাদের বিয়ে হয়ে 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে 
স্বামী নিজ স্ত্রীর কাছে প্রথমে যখন 


যাবে এবং এটি জায়েয হবে । কিন্তু 
বিয়ে সম্পর্কে মুখে কিছু বলতে পারবে 
না। আর যে ব্যক্তি তাকে বিয়ে 
করিয়েছে তাকে বিয়ে করানোর জন্য 
হুকুম করতে পারবে না এবং উকিলও 
বানাতে পারবে না। এসব কাজ খুব 
সতর্কতার সাথে করতে হবে এবং 


বলল, তুমি কাজটি করেছ। তখন 
অপর ব্যক্তি বলল, আমি কুল্লামা 


কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে 
মৌখিকভাবে জেনে নিতে হবে । তখন 


তালাকের শপথ করে বলছি, কাজটি 
করিনি । অথচ বাস্তবে সে কাজটি 
করেছে । এখন জানার বিষয় হল, সে 
বিয়ে করতে পারবে কিনা? না পারলে 
বিয়ে করার কোনো শরয়ী সুরত আছে 
কিনা? দলীলসহ জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মো. জামাল উদ্দীন 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে 
যে, কুল্লামা তালাকের শপথকারী যদি 
বিয়ে করতে চায় তাকে দুটি কাজ 
করতে হবে । একটি হলো, নেকাহে 
ফুঘুলী অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার হুকুম 
এবং তার পক্ষ থেকে উকিল হওয়া 
ব্যতীত তার পক্ষ থেকে বিয়ে করতে 
হবে । অর্থাৎ সে তার কোনো বন্ধুকে 
একথা বলবে, কোনো ব্যক্তি যদি 


তার বিয়ে করার শরীয়ত মতে সুযোগ 

হবে। 
ফতাওয়ায়ে শামী: ৩৩৫২; মাজমাউল 
আনহার: ১৯/২০৫-২০৬; ফতাওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৪১৮; এমদাদুল আহকাম: 
২/৫২২; আহসানুল ফতাওয়াঃ ৫/১৭৬; 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৯/১৯৭ 


বিষয়: মোবাইলের 

মেসেজের মাধ্যমে তালাক 
সমস্যাঃ আমার সাথে আমার স্ত্রীর 
প্রচ- ঝগড়া হয় | তারপর আমার স্ত্রী 
তার বাপের বাড়িতে চলে যায় 
তারপর আমি তাকে চলে আসার জন্য 
অনেকবার কল করি। কিন্তু সে 
আসেনি । তারপর আমি তাকে ভয় 
লাগানোর জন্য মোবাইলের মেসেজে 
৩ তালাক লিখে পাঠিয়ে দিলাম 
মেসেজ হল, “শরীয়ত মোতাবেক 


কালেমা পড়ে তোমাকে ৩ তালাক 


দেয় তখন আমার জন্য খুব উপকার 


দিলাম । ৩-৪টি মেসেজ পাঠিয়েছি 


হবে । কিন্তু অপর ব্যক্তিকে তাকে বিয়ে 


তারপর আবার একটি কাগজে করে 


করিয়ে দেওয়ার জন্য হুকুম করতে 


এক তালাক দিয়ে বললাম, যদি তুমি 


পারবে না। আর উকিলও বানাতে 


৭ দিনের মধ্যে না আস তাহলে বাকি 


পারবে না । তখন উক্ত ব্যক্তি যদি সে 
মেয়েকে তার পক্ষ থেকে কমপক্ষে 
দু'স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে কবুল করে নেয় 


দুই তালাকও দিয়ে দেব । কিন্তু আমার 
স্ত্রী ৭ দিনের মধ্যে আসেনি । আর 
আমি এখনও বাকী দু'তালাক দেইনি । 


এবং সে কাজের মাধ্যমে তাকে বহাল 


এখন জানার বিষয় হল, আমার স্ত্রীর 


রাখে মুখে কবুল না করে অর্থাৎ উক্ত 
মহিলার মোহর, কাপড়-চোপড় এবং 
অলংকারাদি উক্ত মহিলার জন্য পাঠিয়ে 


ওপর কয় তালাক পতিত হল? এবং 
আমরা পুনরায় ঘর-সংসার করার 
কোনো সুরত আছে কিনা? শরয়ী 


দেয় এবং মহিলার পক্ষ থেকে তার 
ওপর রাজি হয়ে মহিলাকে কাপড়- 
চোপড় পড়িয়ে তার নিকট পাঠিয়ে 


ফেব্রুয়ারি*১৭ 


সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 


মুহাম্মদ সৈয়দুল আলম 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


মোবাইলের মেসেজের মাধ্যমে ৩ 
তালাক লিখে পাঠিয়েছে, উক্ত ৩ 
তালাক স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে এবং তালাক যেমন মৌখিকভাবে 
দিলে পতিত হয় তেমনি মেসেজের 
মাধ্যমে লিখে তালাক পাঠালেও 
তালাক পতিত হয়ে যায় । আর পরের 
তালাকগুলো বৃথা হয়ে গেছে এবং সে 
আল্লাহর নিকট একসাথে ৩ তালাক 
দেওয়ার কারণে গোনাহগার হয়েছে । 
তাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট লজ্জিত 
হয়ে খাটি তাওবা করতে হবে। 
মেসেজের মাধ্যমে তালাক দেয়ার পর 
থেকে তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলা- 
মেশা ও ঘর-সংসার করা পরিষ্কার 
হারাম ও নাজায়েয । 
সুরা বাকারা, ২৩০; মিশকাতুল 
মসাবীহ, ২/২৮৪; ফতাওয়ায়ে শামী, 
৪/২১৮; ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, 
১/৩৭৯; হেদায়া, ২/৩৩৫ 


বিষয়: এনজিওয়ের কাছ 
থেকে খণ নেওয়া 

সমস্যাঃ এক ব্যক্তির কিছু টাকা 
প্রয়োজন | এ অবস্থায় সে সুদি ব্যাংক 
বা সুদি এনজিও ছাড়া কারো কাছ 
থেকে কোনো খণও পাচ্ছে না। এখন 
ইসলামি ব্যাক বা ইসলামি শরীয়া 
মোতাবেক পরিচালিত সংস্থাগুলোর 
পন্য ক্রয় করে সামান্য লাভে বাইয়ে 
মুয়াজালের ভিত্তিতে বিক্রয় করতে 
আগ্রহী । এ অবস্থায় গ্রাহক কি উক্ত 
পন্য ক্রয় করে (যেহেতু তার টাকা 
প্রয়োজন) সেই পন্যসমূহ কিছু কম 
দামে সেই সংস্থা বা অন্য কাউকে 
বিক্রি করে টাকা নিতে পারবে কিনা? 
এই প্রক্রিয়ায় কেউ যদি লেনদেন 
সম্পাদন করে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার 
হুকুম কি? দলিলসহ বিস্তারিত জানিয়ে 


ফা।তা।ও ।য়া 


শরয়ী সমাধান: আপনি প্রশ্ন পত্রে 
ইসলামী ব্যাংক বা কোন ইসলামী 


চলে যাবে? না জেলেদের মালিকানায় 
থেকে যাবে? আর যে সকল খাতে 


সংস্থা থেকে লোন নেওয়ার যে বর্ণনা 
দিয়েছেন সে বর্ণনামতে লোন নেওয়া 
আমাদের তাহকীক হিসেবে জায়েয ও 


বন্টন করা হয়েছে তাদের জন্য তা 
খাওয়া-দাওয়া করা বা তাদের পক্ষ 
থেকে দান-হাদিয়া দেওয়া হালাল হবে 


বৈধ হবে এবং সুদ হওয়ার কোন 


কি না? কুরআন-হাদীসের দলিল 


আশঙ্কা নেই । কেননা কোন এক ব্যক্তি 


সহকারে বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাত করে 


বা সংস্থা থেকে কোনো জিনিস বাকিতে 
বেশি মূল্যে খরিদ করে নিজের নগদ 
টাকার প্রয়োজনে অন্য কারো নিকট 
নগদ টাকা নিয়ে কম দামে বিক্রয় করা 
ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ 
আছে । তবে প্রথমে খরিদকৃত জিনিস 
নিজ আয়ত্বে নিয়ে আসতে হবে যার 
দলীলাদি আমাদের ফিকাহ ও 
ফতওয়ার কিতাবাদিতে পরিস্কারভাবে 
উল্লেখ রয়েছে । 

অবশ্য উক্ত সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট 
(যার কাছ থেকে বাকিতে ক্রয় করা 
পূর্বে) পুনরায় বিক্রি করতে চাইলে কম 


বাধিত করবেন । 
মাওলানা আবদুল হান্নান 

শিক্ষক: জামেয়া আরবীয়া হাইলধর, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: সমুদ্ব যেহেতু সরকারি 
খাস জায়গার মত সরকারি 
মালিকানাভুক্ত এলাকা । কারো 
ব্যাক্তিগত মালিকানাভুক্ত নয় । সুতরাং 
সমুদ্রের যে সমস্ত এলাকায় সরকার 
সেখান থেকে জেলেদের জন্য মাছ 
শিকার করা সরকারী আইন লঙ্ঘন 
হওয়ার সাথে সাথে অবৈধ ও না 
জায়েয । তাই কোন জেলে সমুদ্রের 


দামে বিক্রয় করা জায়েয হবে না। 
কারণ উক্ত সংস্থার নিকট কম দামে 
বিক্রয় করা হলে সংস্থার যা লাভ হবে 
তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে । 
ফতাওয়ায়ে শামী, ৫/১৩২; বাহরুর রায়েক, 
৬/১০৭, ২৬১; হেদায়া, ৩/৪,৫৮; দুররুল 
মুখতার, ৫/৭8; নাসবুর রায়াহ, ৪/১৬ 


বিষয়: সমুদ্রের মাছ শিকার 


নিষিদ্ধ এলাকা থেকে মাছ ধরার পর 


জায়েয হবে? অনুরূপভাবে মেমোরিতে 
গান, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি 
আপলোডের দোকান দেওয়া জায়েয 
হবে কিনা? 

মুহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ 

ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে 
যে, সেলুনের জন্য দোকান-ঘর ভাড়া 
দেওয়া ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয 
ও বৈধ । কেননা দোকানের মালিকের 
উদ্দেশ্য দোকানের ভাড়া ভোগ করা 
আর তার মধ্যে যে দাড়ি মুান 
ইত্যাদির কাজ হয় তার গুনাহ 
মালিকের ওপর বর্তাবে না । বরং যে 
দাড়ি মুাবে সে নিজেই গুনাহগার 
হবে । এরকম ঘর ভাড়া না দিয়ে 
নাপিত ভাড়া করাও মোটামোটি 
জায়েয । যদিও হিন্দু হয়। কেননা 
নাপিত শুধু দাড়ি মুীয় না; বরং চুল, 
গৌফ ইত্যাদি কাটার কাজও করে 
তাই তার কাজ জায়েয ও না জায়েয 


সরকার কর্তৃক সরকারি আইন লঙ্ঘন 
করার কারণে সেই জেলের মাছগুলো 
যদি আটকে রাখা হয় এবং তাকে 
শারীরিক শাস্তি দেওয়া এবং তার 
মাছগুলো সরকার কর্তৃক জনগণের 
মধ্যে বন্টন করা হয়, তখন তা জায়েয 
ও বৈধ হবে । কেননা এর মালিক 


সমস্যা: বর্তমান আমাদের বাংলাদেশে 
কোনো কোনো সময় সাময়িকভাবে 
সরকারের পক্ষ থেকে সাগর থেকে 
ওপর নিষেধারোপ করা হয়। এ 
অবস্থায় অনেক জেলেরা সরকারী 
নিষেধ উপেক্ষা করে মাছ শিকার করে 
থাকে, তা সরকার খবর পেলে 
মাছগুলি জব্দ করে নিয়ে নেয় এবং 
জেলেদেরকে দেশের নির্ধারিত কানুন 
মোতাবেক আর্থিক ও সার্বিক শাস্তি 
প্রদান করে। পরে সরকার কর্তৃক 
মাছগুলি বিভিন্ন খাতে বন্টন করে 
দেওয়া হয় । 

এখানে জানার বিষয় হল- শরীয়তের 
দৃষ্টিতে জেলেদের শিকার করা 
মাছগুলো কি সরকারের মালিকানায় 


ফেব্রুয়ারি'১৭ 


সরকার, জনগণ সরকারি অনুমতি 

ছাড়া তার মালিক হবে না । 
হেদায়া, ৪/৪৬২; মাবসুতে সারাখসী, ৩/২৯; 
আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ, 
৫/৬০০; বাদায়েউস সানায়ে', ৮/৩১১; 
ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, /৩৮৫ 


বিষয়: 
ভাড়া 
সমস্যাঃ যদি কোনো মুসলিম ভাই 
সেলুনের দোকান ভাড়া দেয় । যেখানে 
শেব ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। 
যদিওবা নাপিত হিন্দু হয় । তখন কি 
সেই ভাড়ার টাকাগ্তলো মালিকের জন্য 
হালাল হবে? আর যদি দোকান ভাড়া 
না দিয়ে শুধুমাত্র নাপিত ভাড়া করে 
সেলুনের দোকান দেয়, তখন কি 


গোনাহের কাজে দোকান 


উভয়ের সাথে মিশ্রিত । সুতরাং এটি 
জায়েয ও বৈধ হবে । এরকম মেমোরি 
ও মোবাইলের মধ্যে যেহেতু ভাল-মন্দ 
এবং জায়েয-না জায়েয উভয় প্রকারের 
কাজ করা হয় বিধায় এটিও জায়েয ও 
বৈধ হবে । যদিও এধরনের জায়েয-না 
জায়েয মিশ্রিত কাজ এবং তার ব্যবসা 
করা ভাল নয়। মেমোরিতে গান, 
নাটক, সিনেমা ইত্যাদি ঢুকিয়ে তার 
বিনিময় নেয়া জায়েয ও বৈধ হবে না। 
সুরা লোকমান, ৬; সুরা নুর, ১৯; হেদায়া, 
8/৪৭২; ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ৩,১১৬, 
8/৪৪৯; দুররুল মুখতার, ৬/২৯১; 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া,২৮/৩৬৬ 


সমস্যা: শরীয়তের দৃষ্টিতে বড়শির 
পাশ দেওয়া এবং নেওয়া জায়েয 
কিনা? আর যদি না জায়েয হয়, তখন 
সেই মাছগ্ডলো খাওয়া এবং বিক্রি 
করে সেই টাকা দিয়ে কুরবানি করা 
জায়েয হবে কিনা? 

হামিদ হোসাইন মেহেদী 
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ফা।তা।ও ।য়া 


করা একটি সুনির্দিষ্ট কাজ । কিন্তু তার 
দ্বারা মাছ শিকার করা অনিষ্ট বস্তু 
কেননা অনেক সময় বেশি পরিমাণের 
মাছ পাওয়া যায় । আর অনেক সময় 
শণ্য হাতে ফিরতে হয় । আর অনেক 
সময় কম পরিমাণ মাছ ধরতে পারে 
সুতরাং এটা ইসলামী শরীয়তের 
দৃষ্টিতে জুয়ার অন্তর্ভূক্ত ও না জায়েয 
এবং এটি যেহেতু পানির ভিতর থাকা 
অবস্থায় মাছ বিক্রি করা, যাকে 
ইসলামি শরীয়তের মধ্যে বাতেল 
ব্যবসা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে | এ 
রকম বেচাকেনার মধ্যে বিক্রেতা, 
মূল্যের মালিক হয় না। সুতরাং 
বড়শির পাশ বিক্রেতা যে মূল্যে পাশ 
বিক্রি করেছে উক্ত মূল্য ক্রেতাকে 
ফেরত দিতে হবে এবং ক্রেতা যে 
পরিমাণ মাছ পাবে সে পরিমাণ মাছ 
যেহেতু বিক্রেতার অনুমতিক্রমে হাসিল 
করেছে, তাই তাকে সে পরিমাণের 
মাছের বাজারিমূল্য বিক্রেতার নিকট 
পরিশোধ করতে হবে | উক্ত বিনিয়োগ 
শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ার কারণে পাশ 
বিক্রেতার জন্য পাশ বিক্রির টাকা 
হালাল হবে না। আর ক্রেতার জন্য 
মাছের বাজারিমূল্য যদি ফেরত না 
দেয়,তখন উক্ত মাছগ্তলো তার জন্য 
জায়েয হবে না। দুই নাম্বার কথা 
হলো, বড়শির পাশ বিক্রি যখন 
তখন পাশ খরিদকারী সে পাশ খরিদ 
করার দ্বারা যে মাছ পেয়েছে উক্ত 
মাছগুলো ক্রেতার জন্য খাওয়া এবং এ 
মাছগুলো বিক্রি করে যে টাকা পাবে 
সে টাকা দিয়ে কুরবানী করা বা অন্য 
কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। 
সুরা বাকারা, ২১৯; সুরা মায়েদা, ৯০; 
তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৯১; জদীদ 
ফেকহী তাহকীকাত, ২/২১; ফতাওয়ায়ে শামী, 
৫/৬১; ফতাওয়ায়ে আরমগিরী, ৩৩; বাহরুর 
রায়েক, ৬/৭৩; বাদায়েয়ুস সানায়ে', ৬/১৬৫ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 


ফেব্রুয়ারি*১৭ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে | 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 
হয় না। 
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স।ফ।র।না।মা 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


[বিগত ২৭ নভেম্বর'১৬ রোববার 


লাউড স্পিকারের আওয়াজে ঘুম 


এক ধরনের কৌতুহল জাগলো, দেশটি 


মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে লন্ডন 


ভাঙলো | সিটের সামনে রাখা স্ক্রিন 


দেখার । হোক না তা কিছু সময়ের 


ফেরার পথে মধ্য এশিয়ার 


দেখে বুঝতে পারলাম, বিমান তার 


জন্যে এবং নির্ধারিত সীমানার মধ্যে! 


তুর্কমেনিস্তানে যাত্রাবিরতির ইতিবৃত্ত 
নিয়ে এ লেখা |] 


গন্তব্যপথ পরিবর্তন করে ফেলেছে 
ডান দিকে মোড় নিয়ে অন্য কোথাও 


কখন যে ঘুম আসলো বুঝতেই পারি 


যেতে শুরু করেছে । ইতোমধ্যে শুনতে 


নি। একদিকে সারারাত বিনিদ্র 


পেলাম, অনিবার্ধ কারণে আমরা 


কেটেছে । অন্যদিকে ৪৮০ জন বহন 
উপযোগী বিমানে যাত্রীসংখ্যা মাত্র 


তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী 
আশগাবাতের ইন্টারন্যাশনাল 


১৫০ । সুতরাং ঘুমের যেমন খুবই 
প্রয়োজন, তেমনি এখানে রয়েছে এর 


এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে যাচ্ছি 


বিমানের যাত্রী যারা, বলতে গেলে 
সবাই ছিল বেখবর । ককপিটের 
ঘোষণা শুনে, তারপর বিমানের অচেনা 
জায়গায় অবতরণ দেখে সবাই 
নড়েচড়ে বসল এবং জিজ্ঞেস করতে 
শুরু করল । এ কেন? এখানে কেন? 
কী আছে এখানে? কী এর পেছনে?! 


বিমান ধীরে ধীরে তার গতি কমালো 


বিমানবালারা কিছুই বলতে চাচ্ছে না, 


উত্তম আয়োজন | আমার নির্ধারিত সিট 


নিচে নামতে শুরু করলো । যতই 


ছিল ৩৮ এর সি । বসে পড়লাম । কিন্তু 


ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি যাচ্ছে, পাশের 


কিংবা বলুন, ওরা বলতেই পারছে না । 
মূল ঘটনা কী? ওরা তাও জানে না। 


এআরবিতেও প্যাসেঞ্জার আছেন। 
একজন ক্রু এগিয়ে এলেন । সালাম 


জানালা দিয়ে তুর্কমেনিস্তানের 
ছোটছোট পাহাড়ি টিলাগুলো এবং 


করে অপর একজন ক্রুকে বলে দিলেন, 


আধুনিক নির্মাণশৈলীর উৎকৃষ্ট 


হুজুরকে উপযুক্ত একটা সিটে নিয়ে 
যাও, যেন রিলাক্সে বসতে পারেন, 


নমুনাস্বরূপ দালান-বাড়ি ও সড়ক- 


কেউ জানে না । জানে শুধু ক্যাপ্টেন 
এবং হয়তো তার সহযোগীরা | তবে 
যাত্রীদের মাঝে কেউ কিছু ভয় করছে 
বলে মনে হলো না। সবাই ছিল 


মহাসড়কগুলো চোখ দিয়ে অনুমান 


নিশ্চিন্ত, নিরুদ্িগ্ন। যা শুধু একটু 


চাইলে ঘুমাতেও পারেন | ওই ক্রু তাই 


করা যাচ্ছিল এবং একসময় দেখা 


করলো | ৪০-এর এ, বি ও সি তিনটে 
সিটই আমাকে সমঝিয়ে দিলো । বসে 
পড়লাম | বিমান উড্ডয়নের আগে যে 


যেতে লাগলো । 


বিরক্ত । তো এবার কেউ কেউ কারণ 
কী তা নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু 


পথিমধ্যে হঠাৎ করে বিমানের অবতরণ 


করলেন । কেউ এটা, কেউ ওটা বলেই 


অবশ্যই বিরক্তিকর । কিন্তু কেন জানি, 


দুআগুলো জানি, পড়তে শুরু করলাম । 
সম্ভবত বিমান তখন ওমানের উপরে । 


তুর্কমেনিস্তানে অবতরণ করতে যাচ্ছে 
শুনে এতটা বিরক্তি লাগেনি ৷ বরং মনে 


চললেন | ইতোমধ্যে বিমান ৩৮ হাজার 
ফিট উচ্চতা থেকে ধীরে ধীরে নেমে 
একেবারে হাজারের উচ্চতায়, তারপর 
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আস্তে আস্তে নামতে নামতে বিমানের 


এঁতিহ্যের অর্থবহ কত শব্দ বিকৃতির 


চাকা সচল হলো রানওয়েতে । এবার 


কবলে পড়ছে তার হিসাব কে রাখে! 


যদিও আমার চোখের সামনে আধুনিক 
পৃথিবীর একটি ছোট রাষ্ট্র 


দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো আশগাবাত 
ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে । 


এগুলো হচ্ছে অত্যন্ত কৌশলে । 
উদ্দেশ্য একটাই, মুসলমানরা যেন 


এয়ারপোর্টের রানওয়ে, আশপাশের 


তাদের গৌরবোজ্ভবল অতীত ইতিহাস- 


বিল্ডিং, উত্তরদিকের পাহাড়ি টিলা, 


এতিহ্য ভুলে বসে, এসব থেকে 


উন্ুক্ত এরিয়া, এসব দেখে মনে হলো, 
দেশটা বড় ধনী দেশ না হোক খুব 
পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে। 


বেখবর হয়ে পড়ে! আল্লাহ আমাদের 
রক্ষা করুন। 
এখন আমরা যে এয়ারপোর্টে আছি তা 


সবকিছু অত্যন্ত সুন্দর ও পরিচ্ছন । 
দেখে যে কেউ মুগ্ধ হবে । আমিও মুগ্ধ 
হলাম | তাদের এমন ব্যবস্থাপনা দেখে 
অভিভূত হলাম । এরই মধ্যে বিমান 
এয়ারপোর্টের ১০২ গেইটে থামলো । 
এখানে আমি আশ্চর্য হলাম যে, পাশেই 
১০৩ গেইটে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের 
আরেকটি বিমান দেখতে পেলাম | 
এবার লোকজন পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলো যে, 
বিমান হাইজ্যাক হয়নি এবং যাত্রীদের 
নেই । কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, 
বাইরের একটা দেশে একই সঙ্গে 
ংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দুটি বিমান 
একসাথে কেন? দেশের কি এতো 
বিমান আছে যে, একই এয়ারপোর্টে 


একাধিক বিমান পড়ে থাকবে? তা 
ছাড়া তুর্কমেনিস্তানের সাথে তো 


বিমানের কোনো রুট নেই, এখানে 
তো বিমান আসেই না, তবে আজ 
একইসঙ্গে দুটো বিমান কেন এখানে 
দীড়িয়ে আছে? ইত্যাকার নানা প্রশ্ন । 
প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগেই চোখে 
পড়লো, তুর্কমেন ভাষায় ইংরেজি 
অক্ষরে এয়ারপোর্টের নাম, আশগাবাত 
হালকারা হাওয়া মানযিলি। পাশে 
ইংরেজিতে লেখা আছে, আশগাবাত 
ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট 
আশগাবাত বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের 
রাজধানীর নাম । এটা মূলত “এশক 
আবাদ” শব্দের বিকৃতরূপ ৷ 


আধুনিক বিশ্বমানচিত্রের তুর্কমেনিস্তান 
(এশকাবাদ)-এর অত্যাধুনিক 
বিমানবন্দর | যেটি দেখতে ঠিক ডানা 
মেলা বাজপাখির মতো | দেশটির 
জাতীয় বিমান সংস্থার প্রতীকের সাথে 
মিল রেখে এই ডিজাইন করা হয়েছে । 
সম্প্রতি এর আধুনিকায়নের কাজ 
সম্পন্ন হয়েছে। নতুন এ এয়ারপোর্ট 
ভবনটি তৈরিতে কর্তৃপক্ষের খরচ 
হয়েছে প্রায় ২৫০ কোটি ডলার । 
যদিও বলা হচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় ১৬০০- 
এর বেশি যাত্রীর আসা-যাওয়া প্রক্রিয়া 
সম্পন্ন করার ক্ষমতা রয়েছে এ 
এয়ারপোর্টের । কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক 
শাসন আর বিপুল প্রাকৃতিক শক্তির 


তুর্কমেনিস্তান। কিন্তু আমার মন চলে 
গেছে সেই দূর অতীতে ৷ এ ভূখন্রে 
সঙ্গে তো ইসলামি ইতিহাসের বহু 
জিনিস জড়িত আছে। বিশেষত 
ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষণজন্মা বহু 
এতিহাসিক মনীষী তো এ ভূখন্রে 
বিভিন্ন অঞ্চলের গর্ব এবং প্রধান 
পরিচয় । সেদিকে 

আকর্ষণের পূর্বে বোঝার স্বার্থে বর্তমান 
তুর্কমেনিস্তানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে 
াউমীটান মরকরছি। 
তুর্কমেনিস্তান (তুর্কমেন ভাষায়: 
[01107000159 তুযুক্র্মিনিস্তান্) মধ্য 
এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের একটি 
প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এর উত্তরে 
কাজাকিস্তান ও উজবেকিস্তান, পূর্বে 
উজবেকিস্তান ও আফগানিস্তান, দক্ষিণে 
আফগানিস্তান ও ইরান এবং পশ্চিমে 
কাম্পিয়ান সাগর | তুর্কমেনিস্তানের 
অধিকাংশ এলাকা সমতল বা 
ঢেউখেলানো বালুময় মরুভূমি, যার 
মধ্যে স্থলে স্থলে বালিয়াড়ি দেখতে 
পাওয়া যায় । দক্ষিণে ইরানের সাথে 


মজুদের জন্য বিখ্যাত দেশটিতে খুব 
কম বিদেশিই বেড়াতে যান । ২০১৫ 
সালের সরকারি হিসেবে ১ লাখ ৫ 


সীমান্তে রয়েছে পর্বতমালা । কারাকুম 
মরুভূমির কাছে অবনমিত ভূমি দেখতে 
পাওয়া যায়। 


পাওয়াও বেশ কঠিন । তবে দেশটির 


হাজার বিদেশি পর্যটক তুর্কমেনিস্তান তুর্কমেনিস্তানের সরকারি ভাষা 
ভ্রমণ করেছেন। দেশটিতে ভিসা তুর্কমেন। তুর্কমেনরা এখানকার 


সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি । পূর্বে দেশটি 


প্রেসিডেন্ট গুরবাঙ্গলি বারদি মুহাম্মদভ 


তুর্কমেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক 


নিজের দেশের ট্রানজিট দেশ হওয়ার 


প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত ছিল এবং 


খুব সম্ভাবনা আছে বলে দাবি করেন । 
বিভিন্ন শৈল্পিক স্থাপনা বা ভবনের জন্য 
খ্যাতি আছে আশগাবাতের । শুনেছি, 
শহরে একটি পাবলিশিং হাউজ আছে 
যার আকৃতি একটি খোলা বইয়ের 
মতো । বিমানের সিটে বসে ছোট 


এশকআবাদ শব্দের মাঝে যে মাহাত্ম্য, 
মহব্বত ও তাৎপর্য নিহিত আছে, 
আশগাবাতের মাঝে তার সিকি 
পরিমাণও নেই । আজকাল এভাবে 
ইসলামি ইতিহাসের এবং মুসলিম 


জানালা দিয়ে শুধু তাকাচ্ছি, এদিক- 
ওদিক এবং সৌন্দর্য অবলোকন 
করছি। সুর্য তখন পশ্চিম আকাশে 
ঢলে পড়েছে। আসরের সময় 
কাছাকাছি । 


সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল 
১৯৯১ সালে এটি স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে এবং ১৯৯২ সালে নতুন সংবিধান 
কার্যকর করে | 


তুর্কমেন ভাষা ও রুশ ভাষা 
তুর্কমেনিস্তানের সরকারি ভাষা 


তুর্কমেন ভাষাতে এখানকার জনগণের 
প্রায় ৮০% এবং রুশ ভাষাতে প্রায় 
৮% কথা বলেন । এখানে প্রচলিত 
অন্যান্য ভাষার মধ্যে আছে বেলুচি ও 
উজবেক ভাষা । 
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ইতিহাসবিদ ইয়াকুত আল-হামাওয়ী 
(রহ.) নাসার কত চমৎকার ইতিহাস 


তুর্কমেনিস্তানের রাজনীতি একটি 
রাক্ট্রপতিশাসিত প্রজাতন্ত্র 
সংঘটিত হয়। রাষ্ট্রপতি হলেন 
একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান ও 
সরকারপ্রধান । তুর্কমেনিস্তানে বর্তমানে 
একটি একদলীয় শাসনব্যবস্থা 
বিদ্যমান, কিন্তু সম্প্রতি দেশটি 


বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে 
২০০৭ সালে গুরবাঙ্গলি বারদি 
মুহাম্মদভ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তবে 
নির্বাচনটি বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা ভুয়া 
আখ্যা দেন। তুর্কমেনিস্তান পৃথিবীর 
একমাত্র দেশ যেখানে ১৯৯১ সাল 
থেকে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সেবা 
বিনামূল্যে প্রদান করা হয় | 
সিটে বসে আছি। চোখ বিমানের 
বাইরে । বিমানবন্দরের নান্দনিকতা 
উপভোগ করছি। আরো বাইরে 
বিমানবন্দরের অদূরস্থ সড়ক- 
মহাসড়কে কতরকমের গাড়ি চলাচল 
করছে । সবকিছুই দেখা যাচ্ছে এবং 
ভালো লাগছে । কিন্তু চোখ যখন 
বাইরে চলে গেল এবং আরো দূর 
পর্যন্ত দেখতে শুরু করল তখন আমার 
হদয়চক্ষুও সতেজ হলো এবং দূর 
অতীতের দিকে তাকাতে শুরু করল । 
এ যে এশকাবাদে আমি এখন আছি, 
নাসা এখান থেকে কত দূর হবে? ১৪ 
কিলোমিটার, ১৫ কিলোমিটার বা 
কিছুটা কমবেশ হবে! পশ্চিম দিকে । 
হ্যা, ওই তো নাসা! ওখানেই তো 
হলে জগদিখ্যাত পতি, ইমাম 
নাসায়ী (মৃত ৩০৩ হি./৯১৫ খ্রি) 
জন্যগ্রহণ করেছেন ৷ জীবনের প্রথম 
ক'টি বছর এখানে কাটিয়েছেন । 
করেছেন । বিমানে? তখন তো বিমান 
ছিলই না। তবে কীভাবে? 
অনেকভাবে | বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে! 


তুলে ধরেছেন । তিনি লিখেছেন, 
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বের হওয়ার চিন্তাও করছে না। 
বিমানের পাইলট কিংবা ভ্রু কেউ তা 
বলছেও না । কিন্তু আমার মনে এলো, 
আমি কেন সিট থেকে উঠছি না এবং 
একটু চেষ্টা-তদবির করছি না? সামনে 
গেলাম | দেখলাম, বিমানের বাম 
দিককার দ্বিতীয় দরজাটি খোলা আছে 
এবং একজন কেবিন ক্রু দাঁড়িয়ে 
আছেন । এগিয়ে গেলে তার সঙ্গে 
সালাম বিনিময় হলো । তাকে একটু 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন নগণ্য ছাত্র । 
আর এই যে তুর্কমেনিস্তান! এ তো 
আমাদের জ্ঞান-ইতিহাসের একটি 


“মুসলমানগণ যখন খুরাসানে পৌঁছলেন 


অংশ | তো আপনি যদি অনুমতি দেন 


তখন তারা ওই নাসা অভিমুখে 
রওয়ানা দিলেন। সংবাদ ছড়িয়ে 
পড়লে ওই এলাকার লোকজন পলায়ন 


তবে আমি কিছু সময়ের জন্যে নিচে 
নামতে চাই । এ জমিন স্পর্শ করতে 
চাই এবং চাই... থাক! সে কথা 


করতে লাগল এবং মহিলাগণ ব্যতীত 


নিজের দিলেই লুকায়িত থাক! তিনি 


কেউ অবশিষ্ট থাকল না । মুসলমানগণ 


বললেন, হুযুর! দেখেন, আমরা এখানে 


এখানে এসে কোনো পুরুষ দেখতে 


আসলে ইমার্জেন্সি ল্যান্ড করেছি, 


পেলেন না। তাই তারা বলে দিলেন, 


এখানে নামার তো কোনো পারমিশন 


এসব তো নারীজাতি, তাদের সঙ্গে 


আমাদের নেই। সে জন্যে আমি 


কোনো যুদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং 


দুঃখিত! তবে আমি আপনাকে এতটুকু 


এলাকার পুরুষগণ ফিরে না আসা 


সহযোগিতা করতে পারি যে, আপনি 


পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ প্রসঙ্গ বিলম্ম করব । 
এ বলে মুসলমানগণ মহিলাদের ছেড়ে 
চলে গেলেন। এ থেকে তাদের নাম 
দেওয়া হলো ৮.১ | এ এলাকার দিকে 
সম্পৃক্তকরণের বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো 
কোলন? কেউ কেউ অবশ্য ৬৬০ ও 


বলেন ।' !যু'জামুল বুলদান, ৫/২৮২1 
তুর্কমেনিস্তানে কি শুধু নাসা? এই এক 


আসুন এবং দু'মিনিটের জন্যে শুধু 
এখানে দীড়িয়ে ফ্রেশ এয়ার গ্রহণ 
করুন । 

আমি উপায় না দেখে এতট্ুকৃতেই 
সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম এবং দু'পা বের 
করলাম । আহ... আহ! শীতল হাওয়া! 
শরীরে হাওয়া লাগতেই হৃদয়ে 
ভিন্নরকম এক স্বাদ অনুভব করলাম 
মজা করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে 


এলাকা! না, এখানে আরো কত শহর 
আছে, কত গ্রাম আছে এবং এতিহ্যময় 
কত এলাকা আছে । 

অতীত ইতিহাস রোমন্থন করতে 


হতে পারে আমি এখন যেখানে আছি, 


করতে এবার একটা বুদ্ধি মাথায় 


আশগাবাতে, বলি এশকাবাদে, কখনও 
তিনি এ দিকেও এসেছেন, কোথাও 
যেতে রাস্তা হিসেবে এটাকে ব্যবহার 
করেছেন! ভাবতেই ভালো লাগলো । 


এলো । বিমানের প্যাসেঞ্জার যারা, 
সবাই যার যার মতো বসে আছে । গল্প 
করছে । এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে । কিছু 
খাচ্ছে, পান করছে, এই যা। কেউ 


থাকলাম | বিমানের সিড়িতে দীড়িয়ে 
রইলাম । ভাবলাম, এ হাওয়া থেকে 
তো এখানকার অতীতের কতো 
ওলামা, মাশায়েখ, মুফাসসির, 
মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আল্লাহর ওলী 
বাতাস গ্রহণ করেছেন । শ্বাস-প্রশ্বাস 
নিয়েছেন । আমিও আজ সে হাওয়া 
উপভোগ করছি! ভাবতে খুব ভালো 
লাগলো । তবে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস 
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তাদের নেওয়া শ্বাস-প্রশ্বীসের হাওয়ার 


তাই ব্রিটেনি ই-ই সিম থেকে ট্রাই 


এয়ারলাইনের “রাঙ্গা প্রভাত? | বিষয়টি 


সঙ্গে একাকার হচ্ছে! তবে তো এ 


করলাম । এবারও সমস্যা রয়ে গেল। 


শ্বাস-প্রশ্বাসগুলো বরকতময় হচ্ছে! 
আজকাল বিজ্ঞানীরাও বলেন যে, মানুষ 
যে এয়ার থেকে শ্বাস গ্রহণ করে এবং 
মুখ থেকে যে কথা বের করে তা 
হাওয়ায় চিরকাল সংরক্ষিত থাকে 
তবে তো আমি খুব সৌভাগ্যবান! 
আল-হামদু লিল্লাহ! সকল প্রশংসা 
আমার রবের । এখানে অবতরণ 
করাটা হোক না তা অনিবার্ষ কারণে 
আমার রবের ইশারায়! দুর্বল এক 
বান্দার বিরাট এক সাআদাত ও 
সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে! আমি ওসব 
ভাবছি । দুচোখ দিয়ে এদিক-ওদিক 
তাকাচ্ছি । নাক ও মুখ ভরে শ্বাস গ্রহণ 
করছি । এরই মধ্যে দরজায় নিয়োজিত 
কেবিন ক্রুর ডাক শুনে ঘুরে দীড়ালাম । 
হুযুর! আপনি তো বুঝতেই পারছেন, 
এখানে কাউকে বাইরে যেতে দেওয়ার 
পারমিশন আমার নেই। তারপরও 
আপনার আগ্রহ দেখে সুযোগ 
দিয়েছিলাম । প্লিজ, এখন ভেতরে চলে 
আসুন! নতুবা অন্যরা... আমি অবস্থা 
উপলব্ধি করে পুনর্বার রিকুয়েস্ট করতে 
পারলাম না । ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
কিছুসময়ে অনেককিছু নিয়ে সিটে এসে 
বসে পড়লাম । 
বসে এবার মোবাইল হাতে নিলাম 
আম্মা-আব্বা এবং আত্মীয়-স্বজনকে 
বিষয়টি জানাতে | কেননা এখানে তো 
বিমান অবতরণের কোনো কথা ছিল 
না । ফলে বিমান বাংলাদেশ সময় রাত 
১২টা এবং লন্ডনের স্থানীয় সময় রাত 
উটায় হিথো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার 
কথা । এখন তো দেরি হবে । দেশে 
আম্মা-আব্বা এবং ভাই-বোন দুশ্চিন্তা 
করবেন সময়মত ফোন না পেয়ে 
এখানকার আত্মীয়-স্বজনও অপেক্ষায় 
থাকবেন অজানা আশঙ্কা নিয়ে ৷ তাই 
প্রথমে বাংলাদেশি গ্রামীণ সিম থেকে 
ট্রাই করলাম মা-বাবাকে জানাতে 
কিন্তু কল যাচ্ছে না। দেশের, 
বিদেশের, কোনো নাম্বারেই যাচ্ছে না 


দেশে কল যাচ্ছে না। কিন্তু লন্ডনে 
যাচ্ছে । ওদেরকে বিষয়টি জানালাম । 
জানালাম, এ ইমার্জেসি ল্যান্ডিংয়ের 
কারণ কী তা আমরা জানি না। এও 
বললাম, দেশে আম্মা-আব্বাকে ফোন 
করতে । দেশে ফোন করা হলো 
ঠিকই । কিন্তু দেশে বুঝতে কিংবা 
বুঝাতে বিপত্তি ঘটলো । তারা মনে 
করেছেন, বিমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা আছেন । আর এখন বিমান 
আকস্মিক অবতরণ করেছে 
আফগানিস্তানে! (আমি লন্ডনে 
বলেছিলাম, আফগানিস্তানের পরে 
তুর্কমেনিস্তান নামক দেশে আছি।) 
তার মানে, শেখ হাসিনাকে 
কিডন্যাপের জন্যে বিমান হাইজ্যাক 
করা হয়েছে! এখন কী হবে মাহফুযের 
অবস্থা?! পরে শুনেছি, ওই সংবাদ 
পাওয়ার পর নাকি কান্নার রোল 
পড়েছিল । কেউ তিলাওয়াত 
করেছেন । কেউ নামায পড়েছেন । 
কেউ মান্নত করেছেন । সবাই দুআ 
করেছেন । কিন্তু আসলে প্রশ্ন থেকে 
যায়, লন্ডভনগামী বিমানের ওই ফ্লাইটটি 
কেন জরুরি অবতরণ করেছিল? ওই 
আশগাবাতে? প্রিয় এশকাবাদে! 
অনেক পাঠকেরই ওইদিনের ঘটনা কী 
ছিল জানা থাকার কথা | তারপরও ২৮ 
নভেম্বর মানবজমিনে প্রকাশিত 
রিপোর্টটি এখানে পেশ করছি: 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী 
ংলাদেশ বিমানের উড়োজাহাজ 
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তুর্কমেনিস্তানে 
জরুরি অবতরণ করেছে । গতকাল 
বাংলাদেশ সময় বেলা আড়াইটায় এ 
ঘটনা ঘটে । এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর 
বহর তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী 
আশগাবাতে ৪ ঘন্টা অনির্ধারিত 
যাত্রাবিরতি করে । যাত্রাবিরতি শেষে 
বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টা ৩৭ 
মিনিটে আবার হাঙ্গেরির উদ্দেশে 
তুর্কমেনিস্তান ছাড়ে বিমান বাংলাদেশ 


নিশিত করে বিমান বাংলাদেশ 
এয়ারলাইন্স লিমিটেডের জনসংযোগ 
বিভাগের মহাব্যবস্থাপক শাকিল 
মেরাজ | রাতে মানবজমিনকে বলেন, 
যান্ত্রিক ক্রটির কারণে বাংলাদেশ সময় 
বেলা আড়াইটায় বিমানটি 
তুর্কমেনিস্তানের রাজধানীতে জরুরি 
অবতরণ করে । ত্রুটি সারিয়ে টেস্ট 
রান দেখে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা 
৩৭ মিনিটে বিমানটি প্রধানমন্ত্রীসহ 
সবাইকে নিয়ে হাঙ্গেরির উদ্দেশে রওনা 
হয়। এর আগে বিকালে শাকিল 
মেরাজ মানবজমিনকে বলেন, যান্ত্রিক 
গোলযোগের কারণে প্রধানমন্ত্রীকে 
বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং 
৭৭৭ ফ্লাইটটি বুদাপেস্ট যাওয়ার পথে 
ডাইভার্ট হয়ে ল্যান্ডিং করে 
তুর্কমেনিস্তানের আশগাবাত 
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে । ওই 
বিমানবন্দরে বাংলাদেশ সময় বেলা 
আড়াইটায় উড়োজাহাজটি অবতরণ 
করে । একই দিন সকাল সোয়া নটায় 
বোয়িং-৭৭৭-৩০০ উড়োজাহাজটি 
হাঙ্গেরির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করে। 
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আকস্মিক 
ইঞ্জিনে তেলের চাপ কমে গেলে 
প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান 
বাংলাদেশ সময় আড়াইটায় 
তুর্কমেনিস্তানে জরুরি অবতরণ করে । 
এরপর লন্ডনের উদ্দেশে বেলা ১১টায় 
শাহজালাল থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি 
বিমানকে উড্ভয়নরত অবস্থায় যাত্রাপথ 
বদলে তুর্কমেনিস্তানে যাওয়ার জন্য 
রাডারে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই 
বিমানটি বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে 
তুর্কমেনিস্তানে পৌছায় । তবে এর 
মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী 
উড়োজাহাজের ক্রটি সেরে যায় । তখন 
প্রধানমন্ত্রী ওই বিমানে করেই হাঙ্গেরির 
উদ্দেশে রওনা হন । এছাড়া ব্যাকআপ 
বিমানটি তার যাত্রীদের নিয়ে লন্ডনের 
উদ্দেশে রওনা করে । 
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লা - 


প্রক্রিয়ার উল্লিখিত ধারণাকে সামনে 
রাখলে আপনি বুঝতে পারবেন এতে 
অনেক ফাক-ফৌকর (.90170163) 
রয়েছে যার সুযোগ কাজে লাগিয়ে 
ইতিহাসের তথ্যবিকৃতি ঘটতে পারে । 
ব্যাপারটি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় দু'ভাবেই 
হতে পারে | উভয় অবস্থার বিস্তারিত 
আলোচনা হবে । 


অনিচ্ছায় ইতিহাস-বিকৃতি 

আপনি নিশ্চয় এ-রকম একটি খেলা 
দেখে থাকবেন; যেখানে 
অংশগ্রহণকারীদের প্রথমজন 
দ্বিতীয়জনকে এবং দ্বিতীয়জন 
তৃতীয়জনকে কানে কানে একই কথা 
বলে যায় । কথাটি যখন শেষ ব্যক্তির 
কানে পৌছে তা পুরোপুরে বদলে 
যায়। যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হাজার 
হাজার মানুষ তা পরবর্তা প্রজন্মের 
কাছে ঠিকঠাক মতো পৌছে কিন্তু যে 
ঘটের সাক্ষ্য ও প্রত্যক্ষদশী হাতেগোনা 
কয়েকজন তা অবিকৃত বা অপরিবর্তিত 
রূপে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছায় 
না। বিষয়টি খোলাসা করার জন্য 
একটি উদাহরণ টানতে চাই | ধরে 


বলার অপেক্ষা রাখে না এতে হাজারো 
যোগ দেবে । তাদের মধ্য থেকে আট- 
দশজনও যদি ঘটনার বিবরণ দেয়; 
পরবর্তী ইতিহাস লেখকদের জন্য তা 
নির্ভরযোগ্য ও পর্যাপ্ত উপাত্ত হিসেবে 
বিবেচিত হতে পারে | ইতিহাস লেখক 
একেকজনের দেওয়া তথ্যগুলো 
অপরের কাছ থেকে যাচাই করে সত্য 
পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা পারেন । কিন্ত যুদ্ধ 
শুরু হবার আগে কমান্ডার তার খুব 
নিয়ে কী পরিকল্পনা করেছেন-এটা 
এমন তথ্য যা ঠিকঠাক মতো উদ্ধার 
করা কঠিন। আমাদের পুরো 
সাংবাদিকতা জীবনেও কোনো 
সাংবাদিক বা ইতিহাস লেখক এ তথ্য 
উদ্ধারে সফল না হতে পারেন। এ 
কারণে ইতিহাসের বড় বড় ঘটনার 
তথ্যে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায় না কিন্তু 
খুটিনাটি ও বিস্তারিত বর্ণনায় একাধিক 
মত সামনে চলে আসে | 

সময় গড়ানোর সাথে সাথে ইতিহাসের 
তথ্যে ধুলোবালি জমতে থাকে | এর 
অনুসন্ধানও দিনের পর দিন হতে 
থাকে জটিল ও দুর্গম | কল্পনা করুন ! 
আজ থেকে একশ' বছর পর কেউ 
আমাদের সময়ের ইতিহাস লিখতে 
বসেছেন । আজকের দিনে আমরা 


সাংবাদিকতা করছি, বিভিন্ন বিষয়ে 
প্রতিবেদন তৈরি করে চলেছি 
আমাদের তৈরীকরা রিপোর্টগুলোর 
ওপর বিশ্েষকরা পর্যালোচনা করে 
পুরো ঘটনার চিত্র অঙ্কন করছেন 
শতবর্ষ পরের সেই ইতিহাস লেখকের 
পক্ষে আজকের দিনের ঘটনাটি গোড়া 
থেকে নতুনভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব 
হবে না । কারণ ততদিনে ঘটনার মাত্র 
একজন সাক্ষী বেঁচে থাকাটাও ক্ষীণ 
সম্ভাবনার বিষয় । ঘটনার অন্যান্য 
আলামত নষ্ট হয়ে যাবে। 
ইতিহাসবিদের জন্য শ্রেফ সাংবাদিক 
ও বিশ্বেষকদের লেখাপগ্তলোই কেবল 
ভরসা । যদি সংবাদপত্র ও নিউজ 
চ্যানেলগ্তলো নিজেদের আর্কাইভে 
ঘটনার ভিডিও সংরক্ষণ করে তবে 
তারা সেগুলো পেতে পারেন । যদি 
কোনো কারণে সেগুলো না মেলে 
তবেই সাংবাদিকদের রিপোর্টগুলোর 
বাইরে আর কিছুই থাকলো না 
এমনকি এরকমও হতে পারে যে, তিনি 
আর্কাইভ থেকে ভিডিও বা রিপোর্ট 
কোনোটাই পেলেন না বরং তার 
পূর্ববর্তী ইতিহাস লেখকদের তথ্য 
অনুসরণ ছাড়া তার সামনে আর 
কোনো পথ খোলা থাকলো না ! 

উপরিউক্ত উদাহরণটি সামনে রেখে 
আপনি আধুনিক যুগের ইতিহাস- 
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লেখকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেও 


সঙ্গে স্রেফ বোঝার ভুল, উদাসীনতা 


ইতিহাসচ্ায় প্রবৃত্ত হয়েছে তারা এ 


দেখবেন ইতিহাসের শরীরে জমে থাকা 
ধুলোবালির আস্তরণ সরানো একটি 
কাজ । আমাদের এক 


কিংবা জ্ঞানগত দুর্বলতার ফলে পরবর্তী 


দুদলের যেকোনো একটির সঙ্গে 


প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের সঠিক 


সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা নিজেদের 


তথ্যটি পৌছায় না। কাজটি আরও 


প্রতিবেশীকে রাতের আঁধারে খুন করা 


জোরালোভাবে হয় যখন কোনো ব্যক্তি 


পছন্দ, সুবিধা ও স্বার্থের অনুকূলে সত্য 
ও মিথ্যাকে একত্র করে তথ্য সংকলন 


হয়েছে-এমন পরিস্থিতিতে সব বা গোষ্ঠী যখন নিজেদের বিশেষ স্বার্থে করেছে এবং ইতিহাসগ্রন্থ লিখেছে 
ধরনের উপায়-অবলম্বন হাতের কাছে যখন জেনে-বুঝে ইতিহাসের মতান্ধ ও হঠকারী এসব ইতিহাস- 
থাকা সত্তেও প্রকৃত খুনিকে চট করে তথ্যবিকৃতির চেষ্টা চালায়। লেখকের কাছে তথ্যের বস্তনিষ্ঠতা আর 


বের করে ফেলা আমাদের জন্য বেশ 


রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতারোহনের 


শক্ত ব্যাপার হয়ে দীড়ায়! তাহলে 
হাজার বছর আগে সংঘটিত কোনো 
হত্যাকা-্রে প্রকৃত অপরাধীকে 


দালিলিক হওয়া না হওয়া মুখ্য ছিলো 


উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষে ঘায়েল করা ভাবনা 


না। তাদের কাছে নিজেদের দাবি ও 


থেকে সম্ভাব্য সবকিছু করতে হরদম 
প্রস্তুত থাকে । ইতিহাসকেও তারা 


বক্তব্যকে বাস্তব চিত্রায়ণ প্রধান বিষয় 
ছিলো । “মনের মাধুরী” মেশানো 


নির্ভুীলভাবে শনাক্ত করা ডালভাত হয় 


নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার ভাবে । 


কী করে ? যখন না ছিল সংবাদপত্র, 


কাজেই ইতিহাসের কোনো তথ্য মুছে 


না ছিল সাংবাদিক আর নিউজ 
চ্যানেল; ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও 
প্রকাশনার ব্যবস্থা তো দূরের কথা। 


ফেলতে তাদের এতটুকু বিবেকে বাধে 
না। 


তথ্যচিত্র দাড় করাতে গিয়ে তারা 
কাচা-পাকা যা পেয়েছে যেভাবে 
পেয়েছে কুড়িয়ে নিতে এতটুকু 
দ্বিধান্বিত ছিলো না। পরবর্তীকালে 


আমরা জানি, হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় 


কাগজ পর্যন্ত পুরোপুরি সহজলভ্য হয়ে 


যখন তারিখে তাবারী প্রভৃতি বিখ্যাত 


শতকে একাধিক রাজনৈতিক দল 


গ্রন্থ রচনার যুগ শুরু হয় তখন কিছু 


ন। আজকের দিনে যখন 
যোগাযোগ-প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশনে 
এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে যে, 


অস্তিত্ব লাভ করে । সবক'টি দলের 


কিছু বিকৃত তথ্য তাতেও জায়গা করে 


অভিলাষ ছিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠান 


নেয় । এরপর যখনই যারাই নিজের 


তখনকার সময়ের দলগুলোকে আমরা 


মানুষ এক ঘন্টার মধ্যে পৃথিবীর এক 


আজকের দিনের রাজনৈতিক দলের 


মতো করে ইতিহাসচিত্র আঁকতে 
চাইছে তারা ইতিহাসগ্রস্থে পছন্দসই 


প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছে যেতে 


মতো করে ভাবলে ভুল করা হবে 


মালমসলা পেয়ে যাচ্ছে । 


পারে । আমরা কি জোর দিয়ে এ দাবি 


কারণ তখনকার দিনে ক্ষমতাপ্রত্যাশী 


করতে পারি যে, বর্তমানের প্রত্যেকটি 
ঘটনার প্রতিটি তথ্যই শতভাগ যাচাই- 


দল বা গোষ্ঠীর জন্য একটাই পথ 
খোলা ছিল তা বিদ্রোহ সংঘটন এবং 


বাছাইয়ে পরীক্ষিত এবং নির্ভুলভাবে 


লড়াই-সংঘাতে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা 


রেকর্ড হচ্ছে? একেবারে সত্য আর 
সঠিক তথ্যটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে 


দখল । প্রত্যেক দলই বেশিসংখ্যক 


ইতিহাস সম্পর্কে এতো কথা কিন্তু 
নিজের মন থেকে বলিনি বরং 
ইতিহাসশাস্ত্রের জনক ইবন্‌ খালদুন 
(১৩৩২/৮০৮-৭৩২-১৪০৫)ও 

একথাই বলেছেন। বিশ্ববিখ্যাত 


মানুষকে নিজেদের দলে ভেড়াতে 


পৌছাচ্ছে! তাহলে হাজার বছর আগের 
তথ্য সম্পর্কে এমন দাবি আপনি 


চাইতো যাতে তাদের রাজনৈতিক কর্মী 


মুকাদ্দামাহ ইবন খালদুনে তিনি 
লিখেছেন : 


বাড়ে। এই কারণে প্রত্যেক দল 


“যেহেতু খবরমাত্রই সত্যা-মিথ্যার 


তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের তাগিদে 


কীভাবে করতে পারেন? 
অনেক সময় তো স্রেফ বর্ণনাকারীর 
বোঝার ভুলের কারণে তথ্যটি 


প্রপাগান্ডাকে একটি মোক্ষম হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহার করেছে । হিটলারের 


সঠিকভাবে উদ্ধৃত হয় না। এমন হয়ে 


একান্ত সহচর ও তার প্রপাগান্ডা 


থাকে যে, সুব্রের কাছ থেকে শোনা 


মিনিস্টার গোয়েলেব্স-এর খুবই প্রিয় 


বর্ণনা নিজের বোধশক্তির 


উক্তি ছিল- “একটি মিথ্যা ততবার 


দুর্বলতাজনিত কারণে পরবর্তী ব্যক্তির 


অবকাশ থাকে সেহেতু ইতিহাসও 
সত্য, মিথ্যা বা ভুল হওয়ার পুরোপুরি 
সুযোগ (10908011119) রয়েছে। 
ইতিহাসের তথ্য-বিভ্রাটের পেছনে 
বিভিন্ন কারণ সক্রিয় থাকে যথা : 

প্রথম কারণ হলো, মতপার্থক্য ও 


বলতে থাকো যতক্ষণ না লোকে তা 


কাছে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আর 
সেই ভুল তথ্যটি ইতিহাসের অংশে 
পরিণত হয়েছে । 

বুঝেশুনে ইতিহাসের তথ্যবিকৃতি 
ঘটানো 


উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা 


সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়। 
প্রোপাগান্ডা কিন্তু গোয়েলেবুস-এর 


বিপরীত দৃষ্টিভি । মন-মস্তিক্ষ যখন 
ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকে তখন 
কোনো কথা শুনলে তা সে যাচাই করে 


আবিষ্কৃত কিছু নয় বরং তা হাজার 
বছরের আচরিত একটি প্রবণতা; 


এবং তথ্যটি সম্পর্কে সে পর্যন্ত চিন্তা- 
ভাবনা করতে থাকে যতক্ষণ না 


হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের 
লোকেরাও এর বাইরে নয় । 


জানতে পেরেছি সময় গড়ানোর সঙ্গে 


সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, তা সত্য না 
মিথ্যা । কিন্তু মন যদি আগে থেকে 


হিজরি দ্বিতীয় শতকে যারা 


একটি চিন্তায় স্থির দাড়িয়ে থাকে তখন 


ফে্ুয়ারি'১৭ _____777-) আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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যেনতেনভাবে সন্তুষ্ট করার মতলবে 


ঝড়-তুফান ভাক্কর্যগুলো থেকে পিছু 


তোষামোদী ৷ বড়দের ঘনিষ্ঠ হবার 


এমন অবস্থায় বস্তুত তার দ্রদৃষ্টির 
সামনে অনুরাগ ও ভালোবাসার একটি 
পর্দা আড়াল হয়ে দীড়ায়; যা তাকে 


হটে যায় । এ ধরনের বহু উপাখ্যান 


জন্য অধিকাংশ তোষামোদকারী 


গল্পকাররা তৈরি করেছেন শ্রেফ 


যেকোনো তথ্যকে মোহনীয় রং চড়িয়ে 
তাদের সামনে পেশ করে থাকে । এ 


যাচাই, অনুসন্ধান ও বিচার-বিবেচনার 
দিকে এগুতে দেয় না । ফলে সে মিথ্যা 
খবরকে নিজেও বিশ্বাস করে এবং 


ধরনের খবর ক্রমেই রাষ্ট্র হয়ে যায় 


মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখার জন্য । 
অনেক ইতিহাসবিদ খুব একটা দ্বিধা- 
সংশয় ছাড়াই এসব কথা ইতিহাসের 


এটা ছড়ানোর পেছনে ক্ষমতাবান বা 
প্রভাবশালীদের সমর্থন শক্তি যোগায় 


নিশ্চিন্তে অন্যদের কাছে পৌছে দেয় । 


কারণ স্বভাবতই মানুষ নিজের প্রশংসা 


দ্বিতীয় কারণ হলো, বর্ণনাকারী 
সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ- যে, 
তারা নির্ভরযোগ্য এবং তাদের পক্ষে 
মিথ্যা তথ্য পরিবেশন শোভনীয় নয় 


পছন্দ করে । মানুষ সম্পদ ও এশ্র্ষের 
প্রতি সবচেয়ে বেশি আসক্ত হয় প্রকৃত 
গুণ আর গুণীর আসলে তত মূল্য 
নেই। 


অংশ বানিয়ে নিয়েছেন । 

ইতিহাসের তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে কীভাবে পৌছায় ? 
ধারাবাহিক গরিষ্ঠতাসম্পন্ন সূত্রের 
রিপোর্ট বনাম একক রিপোর্ট 
(19777611710) 4714 :5917197) 
16017097115) 


এ কারণে যাচাই-অনুসন্ধানের নিয়ম 


ষষ্ঠ কারণটি উক্ত পাঁচ কারণের 


মোতাবেক তাদের তথ্যগ্তলো বিচার- 


সবচাইতে গুরুত্পূর্ণ কারণ । যে সমাজ 


বিশ্লেষণ করা হয় না। তৃতীয় কারণ 
হলো, তথ্যের পেছনের মতলব 


সম্পর্কে তথ্যটি পরিবেশন করা হচ্ছে 
সে সমাজের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে 


সম্পর্কে উদাসীনতা । কোনো কোনো 


ওয়াকিবহাল না থাকা । প্রত্যেক যুগের 


ক্ষেত্রে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা তথ্যটি 
কারও কাছ থেকে যিনি শুনছেন তিনি 
ঘটনার কার্ষকারণ কিংবা বর্ণনাকারীর 


একটি পারিপার্থিকতা (10195) 
থাকে; আর সে যুগের প্রত্যেকটি 
ঘটনার এর সঙ্গে সামঞ্তস্যপূর্ণ হওয়া 


উদ্দেশ্য না জেনেই প্রাপ্ত তথ্যটি নিজের 
ধারণা ও আন্দাজের ওপর ভর করে 
অন্যকে বর্ণনা করে চলেছেন । এ 
ক্ষেত্রে তিনি নিজেও একটি ভুলের 
শিকার হয়ে থাকেন । 


জরুরি । তথ্য সংগ্রহকারী সুত্র যদি 
সেই সমাজের পারিপার্থিকতা সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হন তবে তিনি তথ্যটি 
যথাযথভাবে যাচাই করার ক্ষেত্রে সেই 
পারিপার্থিকতা-জ্ঞান থেকে সহায়তা 


চতুর্থ কারণ হলো, কোনো সংবাদকে 
সত্য বলে আগাম অনুমান করে 
নেওয়া । এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে । 
প্রায়শই বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনেকটা 
চোখবন্ধ করে সুধারণা পোষণের 
কারণে হয়। সে ক্ষেত্রে দেখা গেল 
বর্ণনাটি অন্যান্য সুত্রের সঙ্গে মিলিয়ে 


নিতে পারবেন । অনেক সময় মানুষ 
একেবারে অসম্ভব ও অবান্তর খবর শুধু 
বিশ্বাসই করে না বরং অন্যের কাছে 
বর্ণনাও করে বেড়ায় । মানুষ যুগ-যুগ 
ধরে এ ধরনের তথ্য পরবর্তী সূত্রের 
কাছে, প্রজন্মের কাছে বর্ণনা করে 
আসছে ।” 


যাচাই করা হলো না । এমন করা হলে 
বুঝা যেত অন্যান্য সুব্রের তথ্যগুলোর 
সঙ্গে এটা কতটুকু 
(২০০01011180) মিলে যায়। 


এরপর ইবন্‌ খালদুন বিগত সময়ের 


(ইস্কান্দার) যখন আলেকজান্দডরিয়া 


এভাবে সমন্বয়ের বিষয়টি জানা না 
থাকায় বানোয়াট ও মনগড়া তথ্য 
ইতিহাসে বাজিমাত করে ফেলে এবং 
সত্য-মিথ্যার তফাৎ করা যায় না। 


শহরে সমরাভিযান চালাতে 
এসেছিলেন তখন সামুদ্রিক পরিস্থিতি 
ছিল তার প্রতিকুলে। তিনি একটি 
ইস্পাতের সিন্দুক বানিয়ে তাতে চড়ে 


সাহাবাযুগ তো বটেই প্রত্যেক যুগের 
তথ্যাবলি দুটি উপায়ে হাতে আসে । 
একটি হলো ধারাবাহিক গরিষ্ঠতাসম্পন্ন 
সূত্র 079779//)) আরেকটির নাম 
একক সূত্র বা 991197 
1/9707%5€আরবি ভাষায় প্রথমটির 
জন্য “তাওয়াতুর১ ও দ্বিতীয়টির বেলায় 
“খবরু ওয়াহেদ” পরিভাষা প্রচলিত) । 
ইতিহাসের যেকোনো তথ্যের 
(1770777101/07) ক্ষেত্রে এ দুটি 
প্রকারই অবলম্বন । সে তথ্য ধর্মীয় 
হোক বা না হোক । ইতিহাসের তথ্য 
পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছার জন্য 
এ দুটিই মৌলিক পন্থা হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । “মুতাওয়াতির' 
(তাওয়াতুর) পরিভাষা দ্বারা এমন 
বর্ণনা বোঝানো হয় যার সত্যতা 
সম্পর্কে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের 
অবকাশ থাকে না। অন্যদিকে একক 
সূত্রের বরাতে (খবরে ওয়াহিদ) প্রাপ্ত 
তথ্যটি একজন, দুইজন বা কয়েকজন 
লোকের সুত্রে বর্ণিত হওয়ায় তা 
কখনো কখনো মিথ্যা বা ভুল হওয়ার 
অবকাশ থেকে যায় । 

“মুতাওয়াতির' (সূত্রের ধারাবাহিক 
গরিষ্ঠতা) সূত্রের রিপোর্টের উদাহরণ 
ইসেবে আপনি ২০০১ সালের 


বর্ণনাকারী তো সংবাদটি হুবহু উদ্ধৃত 


সমুদ্রে নেমে পড়লেন । তিনি এখানে 


করে যায় অথচ বাস্তবে তা সত্যের 
অপলাপমাত্র । 


যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের 


বিচণরত কিছু শয়তানী জন্তর ছবি 


ঘটনাটি নিতে পারেন। ঘটনাটি 


এঁকে এগুলোর ভাক্কর্য বানিয়ে সমুদ্দে 


সংঘটিত হবার সাথে সাথেই পুরো 


পঞ্চম কারণ হলো, বড় লোকদের 


তীরে বসিয়ে দেন। এবার সমুদ্রের 


দুনিয়ার টিভি চ্যানেল, পত্রিকা ও 
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ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় 


হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতিপক্ষ 


চতুর্থজনকে আর চতুর্থ ব্যক্তি পঞ্চম 


ছড়িয়ে পড়ে । ঘটনাটির হাজার হাজার 
প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন যারা সরেজমিনে 
দেখা অবস্থা বর্ণনা করেছেন । ঘটনাটি 


ফেরাউন রামসীস দ্বিতীয় সদলবলে 


ব্যক্তিকে । এই ধারাবাহিকতা চলতে 


সমুদ্রে ডুবে মারা যায়। খিস্টপূর্ব 
২০০০ সালে হযরত ইবরাহিম আ. 


থাকলো । এই তথ্যগুলোর মধ্যে এমন 
কথাও থাকতে পারে যে, বিমান যখন 


সংঘটিত হবার বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীতে 


নমরুদের প্রভুত্বের দাবিকে চ্যালে্জ 


টুইন টাওয়ারে আঁচড়ে পড়ছিল তখন 


কারও কোনো সন্দেহ নেই । আজ 
থেকে পনের বিশ বছর পর লাখো 


করেছিলেন । তারও বহুবছর আগে 


প্রত্যক্ষদশশী কোনে সন্দেহভাজন 


হযরত আ. এর সময়কালে 


মান্ষ এ ঘটনার বিবরণ পরবর্তী 
প্রজন্মকে শোনাবে । এই ঘটনা সম্বন্ধে 


পৃথিবীতে নজিরবিহীন প্রলয়ক্ককরী 
জলোচ্ছাস হয়েছিল । এগ্তলো এমনসব 


বিস্তর লেখালেখি চলতে থাকবে । 
ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হতে থাকবে, 
চলবে আলোচনা-পর্যালোচনা আর 


বর্ণনা সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো মানুষ 
সঙ্ঞানে যার সত্যতা অস্বীকার করতে 
পারে না। কেউ যদি এসব বাস্তব 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ । এভাবেই আমাদের 


ঘটনাকে অস্বীকার করে তাহলে তিনি 


পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পরবর্তী সূর্যের আলো, রাতের আবর্তন ও ভূ- 
প্রজনর কাছে ইতিহাসের এই পৃষ্ঠের গোলাকৃতির বিষয়ও অস্বীকার 
তথ্যাবলি পৌছে দেবে; এই করতে পারেন। 


ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে । আজ 
থেকে হাজার বছর পরের প্রজন্মেও এ 
বিষয়ে ন্যুনতম সংশয় থাকবে না যে, 


আমাদের জানা তথ্যভাবীরের বহুকিছুই 
এই প্রকার সুত্রে প্রাপ্ত তথ্যের শ্রেণীভুক্ত 
এবং এসব তথ্যসম্বন্বে কোনোরূপ 


২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিমানের 


সন্দেহের অবকাশ নেই | এমনটা খুবই 


আঘাতে টুইন টাওয়ার ধ্বংস 
হয়েছিল। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে 


সম্ভব যে, পরবর্তী যুগের কোনো এক 
পর্যায়ে এরূপ কোনো সূত্রের গরিষ্ঠতায় 


“মুতাওয়াতির' বর্ণনা বা “তাওয়াতুর' 
(সূত্রের ধারাবাহিক গরিষ্ঠতা) বলা 
হয় । এরূপ সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য 
নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত সত্য হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত। যেভাবে আমরা 
সুনিশ্চিতভাবে বলে থাকি, ১৯৪৭ 
সালে উপমহাদেশ স্বাধীন হয়েছিল । 
১৮৫৭ সালে উপমহাদেশে 
স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়েছিল। খিস্টায় ষোড়শ 
শতকে আকবর নামে একজন শাসক 
ভারত শাসন করেছিলেন । পঞ্চদশ 
শতকে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার 
করেছিলেন; দ্বাদশ শতকে সালাহুদ্দিন 
আইয়ুবী ক্রুসেড যুদ্ধে লড়েছিলেন । 
সপ্তম শতকে কারবালার ঘটনা 
সংঘটিত হয়েছিল | এই সপ্তম শতকেই 
আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর আবির্ভাব ঘটে। তার 
পরলোক গমনের পর তার সহচরদের 
হাতে সভ্য দুনিয়ার বিশাল অংশ 
বিজিত হয়েছে । খিস্টীয় প্রথম শতকে 
ফিলিস্তিনে আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) 
(তৎকালীন) সত্য ধর্মের পতাকা 
উডভ্ীন করেন। খিস্টপূর্ব ১৪০০ 


ছেদ পড়তে পারে । এ-কারণে অনেক 
বাদশাহর অস্তিত্ব ও তাদের শাসনামল 
বিষয়ে ইতিহাসে পরস্পর বিপরীত 
বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় । কারণ এ 
তথ্যগুলোর এতো গুরুত্ব ছিল না যে, 
মানুষ তা সযত্বে সংরক্ষণ করবে । 
অন্যদিকে নবী-রাসুল ও বিভিন্ন ধর্ম 
প্রবর্তকদের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটি উল্টো অর্থাৎ তাদের তথ্য ও 
বাণীগুলো নিরবচ্ছিন্রভাবে সংরক্ষিত 
হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌছে 
যাচ্ছে । কারণ মানুষের কাছে তাদের 
বিষয়গুলো বরাবরই গুরুত্ব পেয়ে 
এসেছে । এই গুরুত্বের মাত্রাকে 
“তাওয়াতুর' বা নিরক্কুশ-নিরবচ্ছিনতা 
বলা হয়। 
ইতিহাসের বহু তথ্য আমাদের কাছে 
একক সুত্রের বরাতে এসে পৌছায় 
যাকে পরিভাষায় 'খবরু ওয়াহিদ" বলা 
হয়। এর উদাহরণ হলো, টুইন 
টাওয়ারের ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী 
তার দেখা অবস্থার যে বিস্তারিত 
বিবরণ মস্তিষ্কে ধারণ করেছেন তিনি 
তা দ্বিতীয়জনকে বলেছেন; দ্বিতীয়জন 


ব্যক্তিকে ওয়ার্ড ট্রেড সেন্টার থেকে 
বেরিয়ে যেতে দেখেছেন । সবকিছুর 
আগে ৭৯ তম রুমটি ধ্বংস হয়; ৫০ 
তম কক্ষে অমুক ব্যক্তি জীবিত 
ছিলো...ইত্যাদি ইত্যাদি | ওয়ার্ড ট্রেড 
সেন্টার ধ্বংস, হওয়াটা সৃত্রের 
ধারাবাহিক গরিষ্ঠতানিরবচ্ছিনন সুত্রে 
প্রমাণিত তথ্য তবে আর কোনো 
কোনো খুটিনাটি ঘটনা একক বর্ণনায় 
প্রাপ্ত তথ্যরূপে পরিগণিত । যা খবরু 
ওয়াহিদ" পর্যায়ভূক্ত । আহাদ শব্দের 
শাব্দিক অর্থ, এক, একক, অদ্বিতীয় 
ইত্যাদি । পরিভাষায় খবরু ওয়াহেদ 
বলা হয়, যে বর্ণনার সূত্র কোনো এক 
যুগে একজন হয় কোনো যুগে 
বেশিসংখ্যকও হতে পারে। এই 
কারণে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণে 
কিছু গরমিল লক্ষ করা যায় । কারণ 
এসব খুটিনাটি তথ্য দুয়েকজন 
লোকের স্মরণ সাক্ষ্য বা স্মরণ রাখার 
ওপর নির্ভর করে । !চলবে] 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ্যকার 


সইবন্‌ খালদুন রানা জি পৃ. ৪৬; 
আল কিত তাবুল আউয়াল তাবিআতিল 


ইমরান, বেইরুত, 2৬ 50 
39) 2006) /%%ড/.৮/801958.00[ 

২ আরবি ভাষায় এর অর্থ, 
ধারাবাহিকতা, একের পর এক আসা, 
একের পর এক অনুগামী হওয়া ইত্যাদি । 
হাদিসশাস্ত্বের পরিভাষায় “তাওয়াতুর' বলা 
হয়, হাদিস বর্ণনাকারী সূত্রের সংখ্যা প্রত্যেক 
যুগে এত বিপুল হয় যে, এত বেশিসংখ্যক 
লোকের কোনো মিথ্যা কথায় একমত্য সম্ভব 
মনে করা হয় না এবং বর্ণনাকারীদের 
ধারাক্রমে শুরু আর শেষ উভয়প্রান্তে এই 
সংখ্যা একই রকম থাকে । 

৩ আহাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ, এক, একক, 
অদ্বিতীয় ইত্যাদি । পরিভাষায় খবর 
ওয়াহেদ বলা হয়, যে বর্ণনার সুত্র কোনো 
এক যুগে একজন হয় কোনো যুগে 
বেশিসংখ্যকও হতে পারে । 
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ম।হি।লা।জ।ন 


মুসলিম মা-বোনদের জন্য ধর্মীয় 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


উত্থান ও পতন 

আল্লামা আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী 
(রহ.)-এর বর্ণনা মতে খওয়ারিজ ও 
রওয়াফিয এ দু'গোমরা ও ভ্রান্ত দল 
সর্বপ্রথম সুন্নাহর প্রতি অনিহা ও দুর্বল 
মত পোষণ করেছে ১ 

অতঃপর হাদীস অস্বীকারকারী এক 
লোকের সাথে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)- 
এর বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন । 
তবে লোকটি কোনো মতাবলম্বী ছিল 
তিনি তা নির্দিষ্ট করেননি ৷ মিসরের 
বিশিষ্ট আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আল- 
খাযরী বেগ তার গবেষণার দৃষ্টিতে সে 
লোকটিকে মু'তাযিলী আখ্যা 
দিয়েছেন ।২ 

বিগত শতাব্দীতে যখন মুসলমানদের 
ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হয় এবং 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ময়দানে 
মুসলমানদের পতন ঘটে, তখন ইন্ুদী 
খৃষ্টানদের একটি জামাত যাদেরকে 
'মুস্তাশরিকীন বা প্রাচ্যবিশারদ' বলে, 
তারা ইসলামী এক্য-সংহতির এঁতিহ্য 
নষ্ট করার লক্ষে ইসলামী বিষয়াদির 
ওপর লেখালেখি আরম্ভ করে। 
তারা কুরআন 
মুসলমানদের আস্থা উঠানোর ছেষ্টা 
করে, তাতে সফল না হলে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সত্তা এবং সুন্নাহর ওপর 
বিষোধাগারে আক্রমন চালায় । কিন্তু 
আল্লাহর অসীম রহমতে তারা এতে 
সফল হয়নি । বিশিষ্ট কয়েকজন 
প্রাচ্যবিশারদগণের মধ্যে রয়েছে, আই. 
জে. আরবর (1. 7). £১199115), 
আলফর্ড জিউম (4. 09017), বারণ 
কেরাড়ি ভোন (381 0817:806 


৬০৯), আইস. আই. আর. গিব (না. 


আহমদ পারভেজের বই-পুস্তক পড়ে 


৯. 1২.01০৮), গোন্ডজিহর 


তার কুফরী মতগুলো জনগণের সামনে 


(09010519101), জান. মাই. নর্ড 
(৬৮ 0810) ও এস. এম. জুয়াইমর 
(9. 1৬. /55০11761) প্রমুখ | (দ্র্ব্য- 
আল-মুস্তাশরিকুন ওয়াল ইসলাম, পৃ. ৫১1 

নেপথ্যে তাদের বড় ভূমিকা রয়েছে । 
হাদীসের ব্যাপারে তাদের লিখিত বই- 
পুস্তক পড়ে মুসলমানদের কিছু গবেষক 
ভ্রান্তিতার শিকার হয়েছে এবং তাদের 
লিখনির মধ্যে ইসলামের সঠিক রূপটি 
বিকৃত হয়েছে। ইহুদী থিস্টানদের 
বই-পুস্তক পড়ে প্রাচ্যবিশারদগণদের 
ন্যায় তারাও হাদীসের হুজ্জিয়্তের 
প্রতি সন্দেহ-সংশয় পোষণ করছে 
এবং দাবি করছে যে, কুরআন একমাত্র 
ইসলামী বিধি-বিধানের মুল উৎস, 
হাদীস নয় । মুসলিম স্কলার যারা এ 
মতাবলম্বন করেছে তাদের মধ্যে 
রয়েছে তাহা হুসাইন ও তওফীক 
তুরস্কে, স্যার সাইয়দ আহমদ ভারতে, 
তার সঙ্গী ছিল চেরাগ আলী । অতঃপর 
আবদুল্লাহ সক্রালভী এ মতের ওপর 
আহলে কুরআন নামে একটি দল ঘটন 
করে। এরপর আসলম জেইরাযপুরী 
দলটিকে আরো অগ্রসর করে। 
পরিশেষে গোলাম আহমদ পারভেজ 
হাদীস অস্বীকারের ফেতনাকে ব্যাপক 
মতবাদের রূপ দান করে | তার লেখার 
মধ্যে যুবক শ্রেণীর লোকদের জন্য 
যেহেতু আকর্ষণীয় হতো তাই তার 
কারণে হাদীস অস্বীকারের মতবাদটি 
ব্যাপক আকারে মুসলমানদের মধ্যে 
সম্প্রসারিত হলো। তবে যখন 
পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম গোলাম 


তুলে ধরলেন এবং তার ওপর যারা 
তার ন্যায় সেই ধরনের আকীদা পোষণ 
করবে তাদের ওপর কুফরের ফতওয়া 
প্রদান করলেন তখন গিয়ে এই ফেতনা 
কিছুটা নিরব হয় । 


সুন্নাহর কি রকম অনুসরণ কাম্য 
নবী করীম (সা.)-এর আগমন পূর্বে 
আরব সমাজে মদ পানের প্রচণ্ড 
অভ্যাস প্রচলিত ছিল । এমনকি মদ 
তাদের রক্ত মাংসে ঢুকে পড়েছিল, 
মদের ২০০ নাম তারা আবিষ্কার 
করেছিল এবং যারা মদ পান করত, 
তাদেরকে সমাজে সম্মানের চোখে 
দেখা হত | এমন এক পরিবেশে নবী 
করীম (সা.)-এর আগমন হয় এবং 
ক্রমান্বয়ে ইসলাম তাদের সামনে 
মদের অপকারিতা তুলে ধরে। 
অতঃপর এক পায়ে মদের ওপর 
চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় । 

1১৫ 3৮54 24৪45 ১৮ ৬৪ 
৩০4৬০1৩৪১৩৬ 
31055501320 ৮ 3114455 
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045৮2452010 সি :953972 

. 25210 445 ৩০ 5 
“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোযি.) 
হতে বর্ণিত, যেদিন মদের ওপর চূড়ান্ত 
আবু তালহার ঘরে কতিপয় সাহাবীকে 
মদ পান করার কাজে নিয়োজিত 
ছিলাম । এমন পরিস্থিতিতে একজন 


ফে্ুয়ারি'১৭ ____77-) আত্তান্তহীদ ৪০ 


ম।হি।লা।জ।ন 


আহবানকারী ঘোষণা করল যে, ৫1 
(০৮৮৭ 701 তিন! নিশ্চয়ই মদ 
হারাম করা হয়েছে)। একথা শোনার 
পর সবাই মদের পেয়ালা নিক্ষেপ 
করেছে এবং এক চুমুক মদও কেউ 
পান করেনি । অতঃপর পাত্রে যেসব 
মদ রক্ষিত ছিল, সেগুলোও মদীনার 
গলিতে ঢেলে দেয়া হয় ।* 

কোনো কোনো রেওয়ায়তে বর্ণিত, ৩ 
দিন পর্যন্ত মদীনার গলিতে পানির 
মতো মদ প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু 
নিষিদ্ধ ঘোষণার পর কেউ এক চুমুক 
মদ পান করাও সহ্য করেনি এবং 
যেসব মদ পাত্রে সংরক্ষিত ছিল, ইচ্ছা 
করলে সেগুলো কাফিরদের হাতে 
বিক্রি করতে পারত, কিন্তু তারা তা 
সহ্য করেনি । এটাই হল ইয়্যাকা 
না*বুদু'-এর আদর্শ নমুনা |] 

রি 5৭ 5 তাও তথ ৮5 ৩৫% 
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2৩৫৩ ৬৮ ১৯2 615 
1514482০৬03 87789 
৮ (31 91:56 ০০ ০3৫9 
: ১59 6 40১৬০ 394 ৪ 
তে (5 4 4145-25 3586216 
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888 ৯34-4 
হযরত মারসাদ আল-গানাওয়ী 
(রাযি.)-এর সাথে ইসলামের পূর্বে 


কথা প্রকাশ করেন। অতঃপর সে 
মেয়েটি তাকে বিয়ের দাওয়াত দেয় 


অঙ্গীকার পূর্ণ কর ধোকা করবে না' 
একথা বলতে বলতে গোড়ায় 


তখন হযরত মারসাদ (রাযি.) নবীজির 


আরোহিত হয়ে উপস্থিত হয়। 


সাথে পরামর্শ করে বিবেচনা করার 
কথা বলে মদীনায় উপস্থিত হন এবং 
নবীজি (সা.)-এর দরবারে ওই মেয়ের 


লোকেরা দেখল যে, তিনি হলেন 
হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাষি.)। 
হযরত মুয়াবিয়া (রাষি.) তার কাছে 


বিয়ের পরামর্শ চান। এর উত্তরে 


বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, 


আল্লাহ তাআলা নিম্োক্ত আয়াতটি 
ই যে, 


€৮% 422 


১25 


1 29 


2 465 35948018465 
[2৮2৩2 
“তোমরা মুশরিকা মহিলাদের সাথে 
শাদি কর না, যতক্ষণ সে ঈমান গ্রহণ 
করবে না এবং একজন মু'মিন দাসী 
একজন মুশরিক নারী থেকে অনেক 
উত্তম 1 
এ আয়াত নাধিল হওয়ার পর তিনি 
সেই মহিলার সাথে দীর্ঘ দিনের প্রেমের 
সম্পর্ক থাকার পরও তার সাথে 
বিয়েবন্ধন প্রত্যাখ্যান করেছেন 1৫ 
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লক 62 ওঠ ৬ ৯৯ 
একি রি বব পৃঃ, 
এএ ০৯ ৬৯৩ ৩৩৯৪০৭০৯৬৩৭ 
2 ৫1০ 5 1৫০42 দাকি। ৫০ ৬৫ তাক ৮ ত 
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20528) কি রদ তে 2৮2 25 

১2) ডি এর /৮১০০৩১৮০: রি 
১35 6 
52 ০4211 155) 645 


এক মহিলার সাথে প্রেমের সম্পর্ক 
ছিল । ইসলাম গ্রহণের পর তাকে নবী 
করীম (সা.) গোপনে কতিপয় 


“হযরত সুলাইম ইবনে আমির (রহ.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত মুয়াবিয়া (রাি.) 
এবং রুমিদের মাঝে যুদ্ধবিরতির 


মুসলমানদেরকে বের করার মিশন 
নিয়ে মক্কায় প্রেরণ করলেন | সেখানে 
হযরত মারসাদ (রাধি.)-এর সাথে সে 
মহিলার সাথে দেখা হয় এবং সে 


অঙ্গীকার ছিল । কিন্তু তিনি তাদের 
শহরের দিকে অগ্রসর হতে আর ন্ত 
করেন যাতে অঙ্গীকারের মেয়াদ সমাপ্ত 
হওয়ার পূর্বেই যুদ্ধ আরম্ভ করা যায় । 


তাকে গোনাহর দাওয়াত দিলে হযরত 


এ অবস্থায় এক ব্যক্তি আশ্চার্যের সাথে 


মারসাদ (রাযি.) তার কাছে ইসলামের 


“আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, 


আমি নবী করীম (সা.) থেকে এই 
ইরশাদ শুনেছি যে, “যে কোনো 
সম্প্রদায়ের সাথে অঙ্গীকার করে 
তাহলে এর মেয়াদ শেষ হওয়া অথবা 
তাদের পক্ষ হতে ভঙ্গ করা ব্যতীত তা 
পাকাও করবে না এবং তা ভঙ্গও 
করবে না ।' হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) 
নবীজির এ হাদীস শুনে সাথে সাথে 
প্রত্যাবর্তন করলেন 1” 

এখানে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) এ 
হাদীস শোনামাত্রই সুন্নতে নববীর 
পরিপূর্ণ অনুসরণে সমস্ত সৈনিকদেরকে 
প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ জারি করে আপন 
স্থানে ফিরে আসলেন । 

১ এড ও। 4১554620842 995 
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৩৬০৫৪ ৬] 25০৭৫ 
“হযরত নি ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.)-এর 
যুগে মহিলারা নবীজির ইকতিদায় 
জামাআতে নামায আদায় করতেন 
এবং তাতে কোনো ধরনের ফেতনার 
সম্ভাবনা ছিল না । কিন্তু তা সত্তেও নবী 
করীম (সা.) তাদের আসা-যাওয়ার 
জন্য একটি ভিন্ন দরজার বন্দোবস্ত 
করেছেন । হযরত নাফি"' (রহ.) বলেন, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রো.)- 
এর ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি ইত্তিবায়ে 
সুন্নাত ও নবীজির প্রত্যাশী অনুযায়ী 
মৃত্যু পর্যন্ত কখনো সেই দরজা দিয়ে 
মসজিদে প্রবেশ করেননি 1” 
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“হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) জুমার 


দরবারি পোষাক পরতে বিলম্ব হওয়ার 
আশঙ্কায় পরিহিত সাধারণ পোষাকেই 
বাদশাহর সাথে সাক্ষাতে রওনা 
হলেন । সাধারণ পোষাক পরিধান করে 
রাজদরবারে প্রবেশ নিষেধ হওয়ার 
কারণে তাকে প্রধান ফটকে বাধা 


নির্দেশ করলেন । হযরত আবদুল্লাহ 


দেওয়া হল। অপরদিকে বাদশাহর 


তোষামোদকারীরা বাদশাহকে 
রাগান্বিত করার কোনো সুযোগই 


ইমামুল হারামাইনের এ উত্তর শুনে 
বাদশার রাগ প্রশমিত হল এবং বাদশা 
বিচারপতির সাথে আলিঙ্গন করে 
নিজের রায় ভুল এবং বিচারপতির রায় 
সঠিক বলে মনে নিলেন। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে এবং আমাদের 
মা বোনদেরকে যথাযথভাবে ইন্তিবায়ে 
সুন্নাতের তাওফীক দান করুক, 


হাতছাড়া হতে দিচ্ছে না। কিন্ত তা 


পড়লেন । নবী করীম তা দেখে ইরশাদ 
করলেন: “হে আবদুল্লাহ! তুমি ভীতরে 
আস ৮৮ 


এখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) নবী করীম (সা.)-এর বসার 
নির্দেশ শোনামাত্র কালবিলম্ব না করে 
মসজিদের বাইরে দরজার ওপর বসে 
পড়লেন ৷ এটিই ইত্তেবায়ে সুন্নাতের 
আদর্শ বাস্তবায়ন । সুন্নাহর বিধান 
শোনার পর কোনো ধরনের হিলা- 
বাহানা ও কালবিলম্ম না করে যথা 
শীপ্বই তা বাস্তবায়ন করা উচিত। 
যদিও তাতে লোক লজ্জার বা বাহ্যিক 
কোন ক্ষতির মুখোমুখি হতে দেখা 
যাক । 

বাদশা মালিক শাহ সালজুকীর যুগে 
নিশাপুরের প্রধান মুফতী ও বিচারপতি 
ছিলেন ইমামুল হারামাইন আবুল মা'লী 
(রহ.) | একদিন বাদশা রমযান শেষে 
রাজ্যের পরিদর্শনে বের হওয়ার 
পরিকল্পণা গ্রহণ করলেন, তাই ২৯ 
রমযান মন্ত্রীবর্গ ও সাথীদের নিয়ে 
তিনি চাদ দেখতে বের হন। কিছু 
লোক চাদ দেখছে বলে হৈচৈ শুরু 
করলে বাদশার অভিপ্রায় জেনে গোটা 
দেশে ঈদের ঘোষণা দেয়া হয় 
ইমামুল হারামাইন আগামী কালের 
ঈদের কথা শুনে উল্টা ঘোষণা করলেন 
যে, আগামী কালও রমযান | তাই যে 
রসুল (সা.)-এর সুমাতের অনুসরণ 
করতে চায় সে যেন অবশ্যই আগামী 
কাল রোযা পালন করে । বাদশাহ এ 
ঘোষণা শোনার পর খুবই ক্ষুব্ধ হলেন 
এবং বিচারপতিকে রাজদরবারে ডেকে 
পাঠালেন । বিচারপতি সংবাদ পেয়ে 


সত্তেও বাদশাহ ইমামুল হারামাইনকে 
দিলেন । তিনি অনুপ্রবেশ করলে তাকে 
বাদশা সর্বপ্রথম প্রশ্ন এটাই করলেন 
যে, আপনি এ অবস্থায় কেন আসলেন, 
রাজদরবারের পোষাক পরেননি কেন? 
তিনি উত্তর দিলেন, হে বাদশাহ! আমি 
এ পোষাকে নামায আদায় করি, যা 
অতএব যে 


পোষাক পরে আপনার দরজারে আসা 
কি অন্যায়? তবে হ্যা, নিয়ম অনুযায়ী 
এ পোষাক দরবারি নয় বলে তা 
শিষ্টাচার বহির্ভূত হয় না। এর কারণ 
আমি চিন্তা করছি যে, আমার 
উপস্থিতিতে বিলম্ব হলে মুসলিম 
বাদশার নির্দেশ লঙ্ঘন হতে পারে এবং 
ফেরেশতারা নাফরমানদের তালিকায় 
আমার নাম লিপিবদ্ধ করতে পারে 
বিধায় আমি বিলম্ব না করে সাধারণ 
অবস্থায় চলে এসেছি । বাদশা জিজ্ঞাসা 
করলেন, যদি ইসলামি বাদশার নির্দেশ 
মান্য করা অত্যাবশ্যক হয় তাহলে 
আমার নির্দেশনা পরিপন্থী রোযা 
ঘোষণা করলেন কেন? বিচারপতি 
উত্তর দিলেন, যেসব বিষয়ের দায়িত্ 
বাদশার ওপর ন্যাত্ত তাতে বাদশার 
আনুগত্য করা জরুরি । কিন্তু যেসব 
বিষয় ফিকহ-ফতওয়ার সাথে 
সম্পর্কিত তা কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে 
ফয়সালা হতে হবে । তাছাড়া শাহি এ 
ফরমান শরীয়তের আলোকে প্রবর্তিত 
হওয়া জরুরি ছিল এবং সে ব্যাপারে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল । 


আমীন । 


!চলবে। 


ফিরিঙ্গী বাজার, চরম 


+ (ক) আবদুল ফাতাহ আবু গুদ্বা, লমহাত 
মিন তারিখিস সুরাহ ওয়) উলৃমিল হাদীস, 
মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিযা, 
হলব, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. 
_ ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১২; খে) আল-খাত্তাবী, 
মা'আলিমুস স্নান, আল-মাতবাআতুল 
ইলমিয়া, হলব, সিরিয়া প্রথম সংস্করণ: 
১৩৫১ হি. _ ১৯৩২ খি.), খ. ৪, পৃ. ২৯৮ 

২ (ক) মুস্তাফা আস-সিবায়ী, আস-সুরাহ ওয়া 
(দ্বিতীয় সংক্করণ: ১৪০২ হি. _ ১৯৮২ 
খি.), পৃ. ১৪৯; (খে) মুহাম্মদ আল-খাযরী, 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৭ খি.), পৃ. ১৯৭ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৫৭০, হাদীস: ১৯৮০ 

* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২২১ 

৫. কে) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি- 
আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল- 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. 
১৯৬৪ খ্রি), খ. ৩, পৃ. ৬৭) (খ) মুকাতিল 
ইবনে সুলাইমান, তাফসীরত্ল কুরত্াানিল 
আযীম, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস, বয়রুত, 
লেবনান (১৪২৩ হি. ৯ ২০০৩ খরি.), খ. ১, 
পৃ ১৯০ 

৬ আবু দাউদ, আস-স্নান,।. আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ৮৩, হাদীস: ২৭৫৯ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১২৬, 
হাদীস: ৪৬২ 

৮” আবু দাউদ, আ7স-সনান, খ. ১, পৃ. ২৮৬, 
হাদীস: ১০৯৩ 
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সেদিন যুদ্ধ শেষ 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 

শান্ত পথিক দল-_ 

জীর্ণ বদন মলিন চেহারা একেবারে দুর্বল । 

স্বদেশে বন্ধী বিদেশির হাতে মার খেয়ে খেয়ে সারা, 
পিঠ গিয়ে যেই ঠেকেছে দেয়ালে তখনি হয়েছে খাড়া । 
মুক্ত স্বাধীন বাচার চেতনা শক্তি যুগালো ধীরে, 

লৌহ কপাট ভাঙলো লৌহ শিকল ফেলিল ছিড়ে । 
নব উদ্যমে নতুন করিয় পথিকের পথ চলা, 

খাবার পানীয় নেই কিছু সাথে পেটে ক্ষুধা কাঠ-গলা । 
আপন গতিতে চলছে পথিক পায়ে জোর অতি কম, 
সামনে দীড়ালো হিংস্র নখর আরেক নতুন যম! 
হানাদার হায়! হায়!! 

ডানে বামে কিবা পিছনে ছুটিয়া বাচার উপায় নাই! 
দিশেহারা দল কোথা পাবে বল ভয়াতুর মনে ভাবে, 
ব্রিটিশ শেয়াল পরাজিত বটে এখন বাদ্ব খাবে! 

চিন্তত মন ভাবে প্রতি ক্ষণ রজনী এসেছে নেমে, 
নিদ্রা পরশে চোখ ঢুলু ঢুলু ধরণী গিয়াছে থেমে । 
আঁধার-চাদর মুড়ে নিল এই প্রকৃতি সকল কিছু, 

কে জানিত সেই হায়েনা আসিবে আঁধারের পিছু পিছু! 
দ্রিম দ্রিম দ্রিম শব্দে কীপিয়া উঠিল নিখিল ধরা, 
ইত্রাফিলের ফুৎকার যেনো জাগিয়া উঠিবে মরা! 
ছুটে আগুনের হলকা ইথারে নিশির বক্ষ ফুঁড়ে, 
হায়েনার হানা কাড়ে প্রাণ বায়ু পথিক ঘুমের ঘোরে! 
চলে গেল যারা তারাতো গেলই রয়ে গেল যারা বেঁচে, 
মরবার আগে লড়ে যেতে চায় যুদ্ধ নিয়াছে বেছে। 
লহুর বন্যা লালে লাল মাটি দুয়ারে দাড়ানো যম, 
দুর্বল দেহে সর্ব শক্তি-চেতনা নিয়াছে দম । 

ক্ষুদ্ধ মননে যুদ্ধ সূচনা, চলছে এখনো চলে, 

চলবে লড়াই যতদিন আছে হায়েনা ভুবন তলে । 
সেদিন যুদ্ধ শেষ_ 

গড়িবে যেদিন হায়েনা মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ । 


নরপশড 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 

জলে ভেসে আসা ভিনদেশি 

মৃত পশুকে বঙ্গবাহাদুর বানিয়ে কীদিস, 
অথচ তোর স্বজাতি বাঙালি ভাই 

তাদের তরে একটুও কীদে না তোর প্রাণ 
ওরে নরপশু পাষাণ ওরে পাষাণ! 


ফেব্রুয়ারি'১৭ 


দীন না মানার ফলে 
পথিক মুহাম্মদ ইদরীস 
ঈদযে আজো হয়নি বাসি 
দিনযে আছে রাশি, 
সখা-সখির মুখে দেখুন 
দাত দেখানো হাসি । 
দিন-দুপুরে লোকালয়ে 
নোংরা কাণ্ড ঘটে, 
ঈদানন্দ চোখে মুখে 

বুকে ছড়ায় বটে! 
শখের বশে মত্ত দু'জন 

ঈদ যাপনের পিছে, 

দিনের শেষে দুই'রা হয় এক 
এই কথা নয় মিছে! 

ঘরে ফেরার তাগিদ এলে 
মুখযে হয় লাল জিদে, 
আম্মুআববু বক্বকনা 

পবিত্র এই ঈদে । 
মা-বাবারা স্বনামধন্য 


দিনানুদিন বাড়ছে এসব 
দীন না মানার ফলে, 
বোন সকলের চলে এসো 
মা-ফাতেমার দলে । 
টানছি ইতি মা-বাবাদের 
একটি কথা বলে, 

অবাধ মেলামেশায় ভাসে 
দু'চোখ নোনা জলে! 
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১৫ ধরনের ক্যালার হতে পারে 


৬. 


সম্প্রতি এক গবেষণায় বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, শুধু 
ধূমপানের কারণে অন্তত ১৫ ধরনের প্রাণঘাতী ক্যান্সার হতে 
পারে । আর ১০ ধরনের লাং বা ফুসফুসের ক্যান্সারের ৯টিই 


হতে পারে ধুমপানজনিত কারণে । আপনি যখন ধুমপান 
করেন তখন সিগারেট পুড়ে যে ধোয়া তৈরি হয় তাতে অন্ত 


ত ৭০ ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরিত হয় । এ থেকে হতে 
পারে প্রাণঘাতী সব ক্যান্সার | 

রিভার্স ডাইজেস্টের এক গবেষণা রিপোর্টে আরো উল্লেখ 
করা হয়, কোনো পরিমাপ নেই। মাত্র একটি সিগারেটের 
ধোঁয়া থেকে পরোক্ষ ধূমপায়ী হতে পারেন ক্যান্সারের মতো 
অনাকাজিফষত জটিলতার শিকার ৷ পরোক্ষ ধুমপান হচ্ছে 
এমনই যে, আপনার পাশে বসে কেউ ধূমপান করলো আর 
সে ধোয়া যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহলেই আপনি ঝুঁকিতে 
পড়লেন । পরোক্ষ ধূমপায়ীর শুধু লাং ক্যান্সারের ঝুঁকি 
রয়েছে তাই নয়, হতে পারে বেস্ট ক্যান্সারও । 

তাই আপনার নিজের জীবন এবং প্রিয়জনের জীবন রক্ষায় 
আজই ধূমপান ছেড়ে দিন, ক্যান্সার থেকে বাঁচুন । 
বিশেষজ্ঞরা এটাও বলছেন, ধূমপান ছেড়ে দিলে পর্যায় ক্রমে 
ফুসফুস আবার আগের মতো স্বাভাবিক হতে শুরু করে । 
হ্রাস পায় ফুসফুসের ক্যাসারসহ অন্যান্য ধূমপানজনিত 
জটিলতার বুঁকি | 


পাকা পেঁপের দানার ওষুধি গুণ 


পাকা পেপের দানার কিছু র 
কিডনির সমস্যা থেকে উপশম এমনকি গর্ভনিরোধকের 
কাজেও প্রতিদিন এক চামচ পেঁপে দানার গুঁড়াই যথেষ্ট 
এর গুণাগুণগুলো হলো: 


হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে 

হজমশক্তি বাড়াতে পেঁপের তুলনা নেই । পরিপাক নালিকে 
চনমনে রাখে । যার ফলে দ্রুত হজম হয় । পাকস্থলীর ওপর 
কম চাপ পড়ে । 


ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে 

পেঁপের মধ্যে ক্যানসার বিরোধী উপাদান রয়েছে । যে 
কারণে ক্যানসারকে দূরে রাখতে নিয়মিত পেঁপে খেতে 
হবে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পেপেতে রয়েছে 
ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট আইসোথিয়োসায়ানেট, যা স্তন, প্রস্টেট, 
ফুসফুস ও কোলন ক্যানসারের হাত থেকে বীচায় । 

পেঁপের মধ্যে যে ডিটক্সের গুণ রয়েছে, তা কমবেশি সবারই 
জানা | লিভারের সমস্যায় যারা ভুগছেন, বা না-ভূগলেও 
যারা চান লিভার ভালো থাকুক, পাকা পেঁপে খেয়ে যান । 
ফ্যাটি লিভারে পাকা পেপের দানা খেতে হবে 

বহু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ফ্যাটি লিভার বা লিভার 
সিরোসিসে যারা ভুগছেন, তাদের জন্য পাকা পেঁপের দানা 
খুব ভালো ওষুধ । প্রতিদিন এক চামচ করে পেঁপে দানার 
গুঁড়া খান । লিভারকে ডিটকঝ্সিফাই করবে । এর পাশাপাশি 
খাওয়াদাওয়ায় ও লাইফস্টাইলে কিছু পরিবর্তন আনতে 
হবে । ভালো ফল পেতে সবচেয়ে আগে ড্রিংক করা বন্ধ 
করতে হবে | 

ফিট রাখে কিডনি 

লিভারের মতো কিডনি থেকেও ক্ষতিকারক জিনিস বের 
করে দেয় পাকা পেঁপের দানা । 


রক্তের চাপ কমায় 

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পাকা পেঁপের পাশাপাশি 
পেঁপের দানাও হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ৷ পেঁপেতে 
থাকা কারপেইন নামে বিশেষ এক যৌগ উচ্চ রক্তচাপও 
কমায় । ফলে যারা হাইপ্রেসারে ভুগছেন, বেশি করে পেঁপে 
খান । 

গাটের যন্ত্রণা, হীপানি, আর্থরাইটিস 

এসব অসুখেও পেঁপে খুব উপকারী | বিশেষত, পেঁপে 
গাছের ডাল | এর মধ্যে থাকা বিশেষ উৎসেচকের উপস্থিতি 
আর্থরাইটিস | গাটের যন্ত্রণার পাশাপাশি হাঁপানিতে ভালো 
কাজ দেয়। 

প্রাকৃতিক গর্ভনিরোধকও 

প্রাকৃতিক গর্ভনিরোধক হিসেবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাকা 
পেঁপের দানার ব্যবহার বহুল প্রচলিত গর্ভবতী হতে 
চাইলে, সেসেময় পেঁপের দানা খাওয়া যাবে না । আবার 
পুরুষদেরও স্পার্ম কাউন্ট কমিয়ে দেয়। ফলে কোন 
পুরুষেরই যৌবনকালে খুব বেশি একটানা পেঁপে দানা 
খাওয়া অনুচিত | 
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টুইটারে পোস্ট করা দু'জনের সাক্ষরিত একটি চিঠি থেকে 
এ তথ্য জানা যায়। চিঠিতে তারা লিখেছেন, সেনা 
বিদ্রোহের মুকাবেলায় আল্লাহ আপনাকে যে সাহায্য দান 
করেছেন এজন্য মোবারকবাদ জানাই । তুরস্কের নিরস্ত্র 
জনগণ সশস্ত্র বিদ্রোহী সেনাদের বিপক্ষে রাজপথে নেমে 
বিজয় ছিনিয়ে এনেছে মন্তব্য করে তারা আরও লিখেন, 
আল্লাহর ওপর ভরসা, সম্মিলিত কণ্ঠে তাকবীরের ঘোষণা 
আর ঈমানী জযবা ছাড়া তুরক্কের জনগণের কোনো সম্বল 
ছিল না। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল | 

পাকিস্তানের সব আলেম-ওলামা তুরস্কের জনগণের পক্ষে 


সৌদি আরবে মসজিদে নববীতে হামলার পরিকল্পনাকারী 


আছেন উল্লেখ করে চিঠিতে পাকিস্তানের এ দু'শীর্ষ আলেম 


২ব্যক্তি রাজধানী রিয়াদে 
পুলিশের গুলিতে নিহত 
হয়েছে । হামলার 
। পরিকল্পনাকারীর নাম 
আল সায়ারি ও তালাল 
সামরান আল- 


জেলা ইয়াসমিনে এক 
অভিযানে তারা নিহত হন 
বলে সৌদি গেজেটের এক 
প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে । প্রতিবেদনে বলা হয়, সৌদি 
বংশোদ্ভুত সায়ারি ও সায়েদির অবস্থানের খবর পেয়ে 
নিরাপত্তা বাহিনী ওই এলাকা ঘিরে রাখে । নিরাপত্তা 
বাহিনীর সদস্যরা তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললে তারা 
আত্মঘাতী জ্যাকেটে থাকা বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা 
করে । এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয় তারা । 
নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহত আল সায়েরি 
আত্মঘাতী বিস্ফোরক বেল্ট এবং অন্যান্য ডিভাইসের নকশা 
তৈরি করতেন । তার তৈরি বিক্ফোরকের সাহায্যেই গত 
বছরের ৪ জুলাই মদীনার মসজিদে নববী (সা.) এবং 
জেদ্দার ডা. সোলাইমান ফকিহ হাসপাতালের গাড়ি 
পার্কিংয়ে হামলা চালানো হয়েছিল । 


এরদোগানকে দু'শীর্ষ আলিমের অভিনন্দন 


সাম্প্রতিক অভ্ুথান সফলভাবে ব্যর্থ করে দেয়ায় তুরস্কের 
প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগানকে অভিনন্দন 


জানিয়েছেন দারুল উলুম 
€+ 


করাচির অধ্যক্ষ ও মুফতী 
রফী উসমানী এবং 
বিশ্বখ্যাত ইসলামি 
অর্থনীতিবিদ আল্লামা তকী 
উসমানী । 
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তুরস্কের কল্যাণ ও হেফাজতের জন্য দোয়া করেন । সূত্রঃ 
আওয়ার ইসলাম 


রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্যবাহী জাহাজ 
প্রবেশে মিয়ানমারের না 
শুধু রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য বোঝাই জাহাজ মিয়ানমার তার 


ইয়াঙ্জনে মিয়ানমার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র 
বলেছেন, তারা মালয়েশীয় দূতাবাসকে জানিয়েছে যে, তারা 
সরকারের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকবে, যদি 
মালয়েশীয় সরকার তার দেশ থেকে কথিত ত মতে, কতিপয় 
এনজিও দ্বারা রোহিঙ্গাদের খাদ্য সাহায্য পাঠানোর কাজ বন্ধ 
রাখে । কারণ মিয়ানমার সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এ 
প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া যাবে না। 


দাড়ি ও হিজাবের অনুমতি 
পাচ্ছে মার্কিন সেনারা 

মার্কিন সেনাকর্মীরা পাগড়ি পরতে ও দাড়ি রাখতে 
পারবেন । নারীকর্মীরা পরতে পারবেন হিজাব | এমনই এক 
নতুন নিয়ম আনতে চলেছে 
আমেরিকার সেনাবাহিনী | 
আমেরিকায় মুসলিম ও শিখদের 
অধিকার সুরক্ষিত নয়, এমন 
অভিযোগ অনেকদিনের । কিছুটা 
সমান অধিকার রক্ষার জন্যই এই 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেই 
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জানিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর সচিব এরিক ফ্ল্যানিং। 


ঈর্ষান্বিত হওয়ার প্রবণতা প্রবল তাদের ৷ ওই সমীক্ষার 


বলেছেন, বাকি নাগরিকদের মতো মুসলমান ও শিখরাও 


প্রতিবেদন লেখক মর্টেন ট্রোমহল্ট জানিয়েছেন, প্রতি দিন 


আমেরিকার কাছে সমান গুরুত্পূর্ণ, দেশের এক অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গ ৷ তাই তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি দেশের হয়ে কাজ 
করতে চায়, সেটাকে স্বাগত জানানো হবে । পাশাপাশি, 
সবার মতোই মুসলমান ও শিখদের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি 
এতিহ্য নিয়ে বাঁচার অধিকার রয়েছে । সেই অধিকারকে 
সম্মান জানিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, 
হিজাবও পরতে পারবেন নারীরা । সূত্র: আজকাল 


জাহাজের আদলে মাদরাসা 


নৌকায় ভাসছে সুউচ্চ এক বিন্ডিং। গঠন মসজিদ বা 


* সা পি 


হাজার হাজার ঘণ্টা ফেসবুকে ব্যয় করেন ব্যবহারকারীরা । 
সূত্র: আওয়ার ইসলাম 


দু'বছরে বায়তুল মোকাদ্দাসে ১৭ দেশের 
৯৭ জনের ইসলাম গ্রহণ 


| 


| 
ঘা 
০0১৮ রগ টা ্ 


বগত দুই বছরে পূর্ব জেরুজালেমের বিখ্যাত মসজি 
বায়তুল মোকাদ্দাসে পশ্চিমা ১৭টি দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
৯৭ জন আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । আল- 
আকসা মসজিদের সাবেক বিভিন্ন ধর্মের গ্রান্ড মুফতী ইমাম 
শেখ ইকরিমা সাইদ সাবরী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান । 


তবে দেখতে 
জাহাসে ভাসা মনে হলেও এটি ভাসছে না । বিশ্ডিংটির 


ওই বিবৃতিতে শেখ সাবরি বলেন, আল-আকসা মসজিদে 
কালেমা শাহাদাত পাঠ করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ১৭টি 


নকশাই এমন | নিচে জাহাজ তার ওপর শুরু মাদরাসার মূল 
ভবন। 
এটি মালয়েশিয়ার জাকার্তায় তৈরি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি 


দেশের ৯৭ জন মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন । 
ইসলামের বিধান অনুযায়ী, ধর্মান্তরিত হতে ইচ্ছককে পবিত্র 
হয়ে কালেমা শাহাদত পাঠ করতে হয় । সাবেক গ্রান্ড 


সাফিনাতুন নাজাত নামে প্রসিদ্ধ । জাহাজের ডিজাইনের 
নির্মিত এই সাফিনাতুন নাজাতের মধ্যে হুসাইনিয়া, মাদরাসা 
এবং মিলনায়তন রয়েছে । সুত্র: আওয়ার ইসলাম 


জীবনকে অসুখী করছে ফেসবুক! 
সময়কে আনন্দঘন করতে ফেসবুক ব্যবহার করে থাকেন 
অনেকেই । কিন্তু ফেসবুক 
সময়কে আনন্দময় করে না, 
অধিকন্ত অসুখী করে তোলে । 
অনেক ব্যবহারকারী আবার 
ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন 
অন্যান্যদের সোশ্যাল 
নেটওয়ার্কিং কর্মকা । তবে 
সবাই হন না, যারা 
হীনমন্যতায় ভোগেন তাদের মধ্যেই অসুখী বা ঈর্ষান্বিত 
হওয়ার প্রবণতা বেশি | ইউনির্ভীসিটি অফ কোপেনহেগেনের 
পরিচালিত এক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে । ১ হাজার 
৯৫ জন ফেসবুক ব্যবহারকারীর উপর ওই সমীক্ষা চালানো 
হয় । তবে যারা ফেসবুক ঈর্ধায় ভোগেন তারা স্বীকার 
করেছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুদের কর্মকান্ড দেখে 


মুফতীর দেওয়া তথ্যমতে, সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মীন্তরিতদের 
অধিকাংশই আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, বিটেন ও 
ফিনল্যান্ডের নাগরিক । 

বিবৃতিতে শেখ সাবরী ঘোষণা করেন, ইসলাম হচ্ছে 
ন্যায়বিচার এবং সহনশীলতার ধর্ম | এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম 
এবং পূর্বের সব এঁশ্বরিক বাণীর পরিশুদ্ধতা বহনকারী । 
তিনি জোর দিয়ে বলেন, কুরআন-হাদীসের বিধান মতে 
ধর্মান্তর প্রক্রিয়া কঠোরভাবে ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার ভিত্তিতে 
সম্পন্ন হতে হয় । আল-আকসায় ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে কোনো 
ধরনের জোর-জবরদস্তি করা হয়নি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 
কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ সাবরি বলেন, পবিত্র কুরআনে 
মহান আল্লাহ বলেছেন, বিশ্বাস গ্রহণ নিয়ে কোনো জোর- 
জবরদস্তি করা যাবে না । 

শেখ সাবরী বর্তমানে জেরুজালেমের সুপ্রিম ইসলামিক 
কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । প্রতি 
বছর বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ পবিত্র আল-আকসা 
মসজিদ পরিদর্শন করে থাকেন । এতিহাসিক এই মসজিদটি 
ইনুদিরাষ্ট্র ইসরাইল অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে অবস্থিত । 
সূত্রঃ ওয়ান বুলেটিন 


এহনা: শাহ মৃহাম্মদ আর তারিক 
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হিফজুল কুরআন ও হিফজুল, হাদীস 

প্রতিযোগিতা ১, ২ ও ৩ মার্চ ২০১৭ 
ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফজুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা*১৭ আগামী ১, ২ ও ৩ মার্চ'১৭ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । একই সাথে ৩ মার্চ হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার জন্য 
যথাযথ প্রস্তুতি পূর্বক অংশগ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
হেজখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা 

রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী উদাত্ত আহ্বান জানান । 


সীরাতুনুবী সো.) শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
১৩ ডিসেম্বর'১৬ (মঙ্গলবার) বিকাল ৩টা হতে জামিয়ার 
অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দায়েরাতুল আদব 
আল-ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় “সীরাতুন্নবী (সা.) শীর্ষক 
সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয়েছে । দায়েরাতুল আদবের পরিচালক 
ও জামিয়ার মুহাদ্দিস, আল্লামা আব্দুল জলীল কওকবের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন 
জামিয়ার সহকারী মুহতামিম আল্লামা আবূ তাহের নদভী 
(দা. বা.)। সেমিনারে প্রতিযোগীরা আরবী, বাংলা ও 
ইংরেজি বক্তব্য, হামদ-নাত ও উন্ক্ত কুইজসহ বিভিন্ন 
বিষয়ে অংশগ্রহণ করে । এর মধ্যে বাংলা ও আরবি বক্তব্য 
শ্রোতামণ্ডলীকে খুবই মুগ্ধ করে । উক্ত সেমিনারে বিচারক 
ছিলেন মাওলানা মুঈনুল ইসলাম, মাওলানা হাফেজ জাফর 
সাদেক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও মাস্টার আবুল 
হোসাইন । এতে জামিয়ার আসাতেজায়ে কেরাম ও 
শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন । 


মুশাআরা (কাব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
৪ জানুয়ারি*১৭ বুধবার জামিয়ার দারুল হাদীস মিলনায়তনে 
শু'বায়ে মুশাআরার ব্যবস্থাপনায় প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, 


ফক্রুয়ারি*১৭ 


বিভাগীয় প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল কওকবের সুনিপুন 
তত্ত্বাবধানে সীরাতুন্নবী (সা.) বিষয়ে “মুশাআরা (কাব্যচর্চা) 
অনুষ্ঠান” অনুষ্ঠিত হয়েছে । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- 
জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস, আল্লামা মুফতি আব্দুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.)। প্রধান অতিথির আলোচনায় 
জামিয়া প্রধান বলেন, ছাত্রদের জন্য লেখা-পড়ার 
পাশাপাশি আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করা চাই । 
সাহিত্য ও কাব্যচর্চার মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনকে 
নাস্তিক্যবাদীদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে 1 এতে 


॥ অন্যান্যদের মধ্যে জামিয়ার সহকারী পরিচালক মাওলানা 


আবু তাহের নদভী, মাওলানা আবদুল মান্নান দানিশ, 
মাওলানা রহমতুল্লাহ সিপাহী, মাওলানা হাফেজ ফুরকান ও 
মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


হেফজ প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৭ 
ংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার উদ্যোগে হেফজ 
শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হেফজখানার শিক্ষকবৃন্দের জন্য 
প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ১৬ দিনব্যাপী হেফজ 


প্রশিক্ষণকোর্স হিফজুল কুরআন ও হিফজুল হাদীস 
প্রতিযোগিতার পরপরই অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত হেফজ 
প্রশিক্ষণ কোর্স ৪ মার্চ শুরু হয়ে ১৯ মার্চ ১৭ শেষ হবে । 


জামিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি'১৭ 


পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী 


মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি'১৭ (বৃহস্পতি ও জুমাবার) 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । এতে দেশ- 
বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও ক্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । 
সকলের প্রতি দীনী দাওয়াত রইল | 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 
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ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 
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